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বাহারাম ॥ যাঁ বাবা, নেশা ছুটিয়ে দিলে! চোখ বুজে বেহেত্তের 
খোয়াব দেখছিলুম, শেয়ালগুলো এমন টেঁচিয়ে উঠল যে সরাবের মৌজ 
একদম শিকেয় উঠে গেল । (নেপথ্য কোলাহল £ আল্লা হে! আকবর ) 
চোপরাও শেক়ালকুকুরের দন । বখন তথন যেখানে সেখানে আল্লাকে টেনে 
আনলেই হল? আল্লাতালার আর খেয়ে দেয়ে কার্জ নেই যে দিনরাত 
তোদের আরজ শুনবে? | সিতারার প্রবেশ ] 

সিতারা ॥ শাহজাদা 

বাহারাম ॥ আঃ, তুমি আবার এখানে কেন? এবাগানবাড়ীতে বাঈজীরা 
আসবে, মোসাহেবরা৷ আসবে, শাহজাদার মহামান) বেগম আসবে কেন? 

সিতারা ॥ মাঁনসন্ত্রম তাহলে এখনও আছে তোমার ? 

বাহারাম ॥ তা আছে বই কি? মাতাল হই আর দাতাঁল হই, আমি 
সআাট আলতাঁমাঁসের পুত্র, সম্রাট রুকনুদ্দিনের ভাই ; আমার বেগম যেখানে 
সেখানে আসবে কেন ? তিনদিনের বিরহে কি বড় বেশী কাতর হয়েছ প্রিয়ে? 

সিতারা॥ বাজে কথ! বলে৷ না। আমি কেন এসেছি, জান ? 

বাহারাঁম ॥ জানি । তুমি দেখতে এসেছ, তোমার খসমকে আর কোনো 
জেনানা কবজ! করে নিয়েছে কিনা। ডরো মণ্খ বেগম ,সাহ্বো। পাঁক 
আমি পায়েই মাড়াই, গায়ে মাথি না। 

পিতার ॥ শুনে সুখী হুনুম। | 

বাহারাম ॥ . কিন্ত তুমি এখানে দড়িতে থাকলে আমি তো সুখী হতে 
পারছি না। বদমায়েসগুলেো। বেহু'স হরে পড়ে আছে। হু'স হয়ে তোমাকে 
দেখতে পেলে হয়তে। বে-ইজ্জৎ করবে । 


১৪. পালা.সাহিত্য 


লিতারা॥। তবু এরাই তোমার বদ্ধ! 

বাহারাম ॥ বদ্ধু আমার কেউ মেই। সব বীদর,--আমার কাছে 
নাচতে আসে, আমি ডমরু বাজিয়ে নাচাই। আমার দিব্যৃষ্টি খুলে 
ষায়। আমি ম্পই্ই দেখতে পাই--গ্যার়সাহি ছুনিয়াকা হাল! করুপেয় 
যার আছে, তার চারিদিকে এমনি করেই মানুষগুলে বদর নাচ নাচে। 
এর মধ্যে আমীরও আছে, ফকিরও আছে, টিকিধারী পশ্তিতও আছে, নিষ্ঠাবান 
মোল্লা মৌলবীও আছে। এ তীর্থের মাটিতে কেন এপেছ তুমি সিতার!? 

সিতারা॥ এসেছি তোমাকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যেতে। 

বাহারাম ॥ যানে দেও রাজপ্রাসাদ । ও বছোৎ খারাপ জাম্মগা। কেবলি 
ফিস্‌ ফিস্‌ গুজগুজ, ঢাক ঢাক। কেউ থোলশী করে কথা কর না। আর ওই 
একটি সাংঘাতিক লোক-দ্িন্লীর বাদশা, ভাইজান রুকনুদ্দিন__ 

সিতার। ॥ রুকহুদ্দিন নেই। 

বাহারাম। নেই! 

সিতারা ॥ এইমাত্র মীনামহজের ধারে সৈন্যরা তাকে কেটে টুকরো 
টুকরো। করে ফেলেছে । 
 বাহারাম ॥ এতুমি বলছ কি সিতারা  বাদশীকে হত্যা করলে তারই 
'সৈন্তদল ? কেন, কেন, ৰী করেছিল ভাইজান ? 

মিতার ॥ সরাবের মাত্রাটা বেশী হয়েছিল কি না। শাহজাদী রিজিয়। 
ভোরবেলা খোশফিরোজী প্রাসা্থ থেকে নেমে হাওয়া খেতে বেরিয়েছিল। 
হতভাগী পড়বি তো পড় বাদশার চোখের উপর । বাশ! কোথাও কেউ নেই 
মনে করে রিজিয়ার ওড়না টেনে ধরলে । 

বাছারাম ॥ বল কি তুমি! রিজিয়ার ওড়না টেনে ধরলে তার ভাই ? 
তারপর ? 

দিতারা॥ তারপর কোথা থেকে একটা হাবশী ছুটে এসে রুকন্ুদ্দিনকে 
ধরে ইহ্রবাচ্চার মত ছুড়ে ফেলে দ্বিলে। .সন্গে সঙ্গে বিশ পঁচিশখান। 
তলোয়ার ছুটে এসে বাদশার দেহ থণ্ড খণ্ড করে ফেললে । 

বাহারাম ॥ তুমি নিজের চোখে দেখেছ? 
পিতার ॥ দেখেই ত তোমার কাছে ছুটে আসছি। 

বাহারাম॥ দেখ দেখ সিতারা, দিল্লীর বাদশা, কোটি কোটি মানুষের 
গুযুণ্ডের মারেক, বুম তাকেও থাতির করলে ন1। 


রিজিয়া ৬৫ 


সিতান1॥ পাপ কাউকে খাতির করে না। কথা রেখে এখন 
শিগগির চলে এসো । তোমার যে চোখ ছলছল করছে। 

বাছারাম ॥ না বেগম, না। খুনখারাবি যাদ্দের খেলার বস্ত, তাদ্দের চোখ 
ছলছল করলে চলে না । তুমি ঠিক বলেছ, কোনো পাপ বুথা যায় ন1। 
রুকমুপ্দিন যথন দিল্লীর শাহীতক্তে বসল, তার পরদিন থেকে সে আর তার মা 
কত মানুষকে যে খুন করেছে, তার সংখ্যা নেই। রিজিয়াকেও হয়ত পৃথিবী 
থেকে সরিয়ে দ্বিতেই তার! চেয়েছিল। এরপর তারা৷ আমার দ্বিকে হাত 
বাড়াত। সে সুযোগ থোদ্বাতাল। আর তাকে দ্বিলেন না। 

দিতারা॥ তুমি কি দাড়িয়ে দাড়িয়ে এমনি করে প্রলাপ বকবে, না 
আমার সঙ্গে এখনি চলে আসবে? 

বাহারাম ॥ আর গিয়ে কি হবে? যা হবার হয়েই তে। গেছে। 

সিতার1 ॥ তুমি মানুষ, না, কী? বলি মসনদ তো শুন্ত পড়ে থাকবে না। 
উত্জির আমীর ওমরাছের দল হয়তো এখনি একজনকে মসনদে বসিয়ে দেবে। 

বাহারাঁম | তা তদেবেই। বাঁশী তো একক্ন চাইই। 

সিতারা ॥ সম্রাট আলতামাসের একমাত্র জীবিত পুত্র তুমি। মসনদে 
এখন তোমারই বসবাঁর কথা। 

বাহারাম ॥ আমার! এ যে তুমি বড় ভয়ের কথা বলছ। 

সিতাঁর।॥ ভয় আবার কি? দিল্লীর মসনদ তোমাকে হাতছানি দিবে 
ডাকছে, আর তুমি তা নেবে না ? 

বাহারাম ॥ নিলে রাজমাত]! শাহ তুর্কান হয়ত আজই আমাকে খুন করবে । 

সিতারা ॥ শাহতুর্কান বন্দী । 

বাহারাম ॥ একদিন যে-নারী সাতশত বান্দাবার্দী বেগম আর রাজ- 
পুরুষদের রক্তে রাজপ্রাসাদে প্লাবন বইয়ে দিয়েছিল, সেও আজ শৃঙ্খলিত? 
বহোৎ আচ্ছা । তবে তো আমি বাদশা হয়ে বসে আছি। তুমি যাও সিতারা, 
তুমি যাঁও। উজির আমীরদের তৈরী থাকতে বল। আমি গোঁসল করে 
এখনি যাচ্ছি। সেই হাঁবশী ব্যাটা এখনও আছে ন। সরে গেছে। 

সিতারা। আর কি সে থাকে? কথন সে দলবল নিয়ে চলে গেছে। 
রিজিয়া বলেছে, তাকে আশাতীত পুরস্কার দেবে। আমিও তাই বলে 
পাঠিয়েছি। 

বাহারাম ॥ বেশ করেছ। আর এখানে দেরী করে৷ না। গ্োোশার 


১৬ পা! সাছিত্য 


পিতাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে প্রস্তত করে রাখ গে; আমি গেলেই যেন আমাঁকে' 
চ্যাংদোঁল। করে তুলে নিয়ে মসনদে বসিয়ে দয়ে। 

সিতারা॥ সব আমি ঠিক করে রাখছি। তুমি এক্ষুণি চলে এস। 
বিলঘ্বে সর্বনাশ হবে। [প্রস্থান ] 

বাহারাম ॥ কি বাবা পায়ের পো টলছ কেন £ ভয় কি? সম্রাট আলতামাঁদের 
সতেরোটি ছেমের কেউ আর জীবিত নেই যে আমায় বাধা দ্বেবে। ইস, 
স্ৃতিতে বুক ভরে উঠছে । খোদ যব দেতা ছপ্সড় ফৌড়কে দেতা। কোথায় 
রুকনুদ্দিনি আমাকে কবরে পাঠাবে, তা নয়, নিজেই করবে গিয়ে ঢুকল! 
আমি মসনদে বসে সবার আগে তার মাকে তার কাছে পাঠিয়ে দেব। এই 
শয়তানী আমার মাঁকে খুন করেছে আমিও তাঁকে বাঁচতে দেব নাঁ। সে 
প্রাণভয়ে আর্তনা্ করবে আর আমি তার একটা একটা করে অঙ্গচ্ছেণ করব। 
হাঃ হাঃ হাঃ (পান পাত্র থেকে মগ্যপান 9। [ মামুদের প্রবেশ ] 

মামু ॥ শিগগির চলে এসে। বাহারাম, শিগগির চলে এসো । 

বাহারাম ' চিল্লাও মত বেয়াকুব। হাঁম বাশ! বন গিযা। শাহানশ। 
রুকনুদ্দিন কবরমে থুসা) বেগম শাহতুর্কান ফাটকমে ঘুসা, দিল্লীকা 
মসনদ হামার । উজির আমীর সিপাহশালার মনসব্দার সব কোই ইয়েহ 
পয়জার কি গোলাম ( মন্তপান )। 

মামু ॥ বাহারাম ! 

বাহারাম ॥ কুনিশ কর বেয়াদূপ ; বাদশাকো। জুতি সাফ|! কর। যা বাবা, 
জমি নিতে হল দেখছি (পতন )। 

মামুব ॥ এত অধঃপতন হয়েছে তোমার বাহারাম? আমি এসেছি 
তোমাকে নিয়ে গিয়ে দিল্লীর শৃন্ত সিংহাসনে বসিয়ে দেবার জন্যে, আর তুমি 
আমাকেই অপমান করতে সাহস কর? আমি তোমার জুতি সাঁফ1 করব ? 
লিপাহশালার তাজেলমালিক মামুদ্ব থাকে তুমি চেন না? 

বাহারাম ॥ সিপাহশালার ! তাইতো। (উঠে) কিছু মনে করবেন ন]। 
ঘুম আমার চোখদুটে। বুজে আসছিল কি না। আমি ভেবেছিলাম ওই 
হতভাগ! ইতিগীনটা আমার সুড়সুড়ি দিতে এসেছে। ওই শয়তান, আমার 
ছুলুভাই হয়ে আমার হাতে যখন তখন সরাবের পাত্র তুলে দেক়। আমি আর 
ওর মুখ দেখব ন1। আপনি শ্বশুর, গুরুজনঃ আপনার পা ছুঁয়ে বলছি-.- 

মামু . পরে যাও উচ্ছৃঙ্খল যুবক। 


রিজিয়। ১৭ 


বাহারাম ॥ আ্সযা ! 

মামুদ্দ ॥ মেয়েটাকে হাত-পণ বেঁধে যদি যমুনার জলে ফেলে দিতাম, তাহলেও 
আমার এত আঁপশোঁস হত না। িতাঁরা আমায় মিথ্যা বুঝিয়েছিল। 
হাজারবার ধূলেও কয়লার ময়লা! দুর হবার নয়। কত বুঝিয়েছি, কত 
অন্থরোধ করেছি, কত ভয় দেখিয়েছি__কিছুতেই তোমার সুমতি হ'ল না 
হবেও না কোনোদিন । এ তোমার কন্থুর নয়, আমার নসীবের দোষ 

বাহারাম ॥ গৌঁস। করবেন ন। জনাব । মসনদে বসলে সব ঠিক হয়ে যাবে। 

মামৃদ্ধ॥ মসনদে বসাবার জন্তেই তোমাকে আমি নিয়ে যেতে 
এসেছিলাম । রুকন্ুদ্দিকে মসনদে বসিয়ে যে ভুল সবাই করেছিল, সে ভুলের 
পুনরাবৃত্তি আর আমি হতে দেব না। দিল্লীর শাহীতক্তে মগ্ঘপারী উচ্ছৃঙ্খলের 
স্থান আর হবে না। 

বাছারাম ॥ তার অর্থ, আমাকে মসনদে বসতে আপনি দেবেন না? 

মামুদ ॥ আমার প্রাণ থাকতে নয়। 

বাহারাম ॥ বড় বাড়াবাড়ি করছেন আপনি নিপাহশালার, বুয়েছেন ? 
পিতার যখন আর কোনো পুত্র জীবিত নেই, তখন দিল্লীর মসনদ 
আমারই প্রাপ্য । 

মামুদ ॥ যদি পার, বাহুবলে নিজের প্রাপ্য আদায় কর। আমীর 
ওমরাহদের ক্ষেশিয়ে ভোল। সৈন্য সামস্তদের বশীভূত কর, সিরহিন্দ, লাহোর 
গোয়ালিয়ার রণথন্তোর সবাইকে তোমার পেছনে এসে ফ্াড়াতে বল। 
সিপাহশালার তাজেল মালিক মামুদ খা কারও রক্তচক্ষুকেও ভয় করে না, 
কারও তরবারিকেও গ্রাহথ করে মা। এই হাত দিয়ে সে একদিন আলতামাসকে 
মসনদে বসিয়েছিল, এই হাত দিয়েই সে আজ তার যোগ্য উত্তরাধিকারীকে 
দিল্লীর শাহীতক্কে বসাবে । 

বাহারাম ॥ যোগ্য উত্তরাধিকারী ? [ ইতিগীনের প্রবেশ |] 

ইতিগীন॥ কে যোগ্য উত্তরাধিকারী ? 

মামুদ ॥ তোমার না জানলেও চলবে । 

ইতিগীন॥ আপনি না বললেও আমি বুঝে নিয়েছি। 

মামু ॥ কী বুঝে নিয়েছ? 

ইতিগীন। আপনি নিজেই এবার শুভ্র মস্তকে বাদশাহী তাঁজ পরতে চান। 

মাসুদ ॥ তুমি যেমন জৎলী তোমার বুদ্ধিও তেমনি বন্ধ পশুর মত। 


১৮ পাল। সাহিত্য 


বাহারাম ॥ আমার আত্মীয়কে অপমান করে এত বড় সাধ্য কার? 

মামু ॥ আমার । নিজের চোখে দেখ নি, এই বৃদ্ধ সিপাহশালার তোমার 
মহামান্য পিতাকেও চোখ রাডিয়ে শাসন করেছে? তবু একদিনের জন্তও 
তিনি সে উপদেশ অগ্রান্থ করেন নি। 

ইতিগীন ॥ কারণ তিনি ছিপেন মেরুদগ্ডহীন-_ 

মামুদ ॥ খবরদার! আমার পরলোকগত প্রভু কবরের তলার ঘু'ময়ে 
আছেন। তাঁর নামে যে একটা কটুকথ উচ্চারণ করবে, আমি তাঁর গলা টিপে 
মারব, সে তীর পুত্রই হোক, আর জামাতাই হোক। 

ইতিগীন ॥ কিছু মনে করবেন না শিপাহশালার । বয়সের আধিক্যে 
আপনার ভীমরতি হয়েছে । নইলে নিজের জামাতাকে বঞ্চিত করে__ 

মামু ॥ জামাতার কথা থাক। তোমার নিজের কথ! বল ইতিগীন 1 
কৰে তুমি দিল্লীর প্রাসাঘ ছেড়ে নিজের ঘরে চলে যাবে ? 

ইতিগীন ॥ যেদিন আপনি কবরে যাবেন? তার পরদিনই আমি যমুনায় 

গাসল করে সোজা ঘরে চলে যাব। তার আগে আমারও যাবার ইচ্ছে নেই, 

আর শাহুজাদাও আমাকে যেতে দেবেন না। 

বাহারাম ॥ যথার্থ । 

মামু ॥ তুমিই শাহজ্াদার মাথাট? চিবিয়ে থেয়েছ। 

বাহারাম ॥ আপনি বড় বেশী বাড়াবাড়ি কচ্ছেন 3 বুরেছেন? 

মামুদ ॥ যদি ভাল চাও, এখনও তুমি এই বিষকুস্ত কুসঙ্গীঘের ত্যাগ কর 
বাহারাম। তুমি বুঝতে পারছ না, এর! তোমার পরম শক্র। 

বাহারাম।' মিত্র শুধু আপনি । মিত্রতার পরিচয় তো পেয়েছি 
সিপাহশালার। আপনার সছুপদ্দেশ শুনব মসনদে বসার পর, এখন নয় । 

মামুদ ॥ আমি জীবিত থাকতে মসনদ তুমি পাবে না। 

বাহারাম ॥ তবেক্েপাবে? কেসে ভাগ্যবান? 

মামু ॥ পরলোকগত সম্রাটের শৌর্য বীর্য মহত্ব আর অনমনীয় ব্যক্তিত্বের 
যে একমাত্র উত্তরাধিকারী, দাস বংশের গৌরব--গ্রজ। পুঞ্জের পরম প্রিয় সেই 
মান্ুষটিকেই আমি দিল্লীর শাহীতক্তে বসাবে! | তার নাম বাহারাম নয়? 
বেগম রিজিয়] (প্রস্থানোগ্যোগ )। 

ইতিগীন ॥ হাঃ হাঃ হাঃ। 

মামূদর ॥ আব হেসে নাও, কাল কাঁদতে হবে (প্রস্থানোস্ভোগ )। 


রিজিয়। ১৯ 


বাহারাম ॥ নারী বসবে দিল্লীর সিংহাসনে ! 

মামুদ ॥ দশটা! অপদার্থ পুরুষের চেয়ে একটা শক্তিমতী নারীর দাম 
অনেক বেশী। [প্রস্থান ] 

বাহারাম ॥ যা বাবা, মসনদট। হাতে এসেও ফসকে গেল? 

ইতিগীন ॥ ফসকে গেলেই হল? দেখনা, আমি কি করি? দিশ্নীর 
সিংহাসনে বসবে রিজিয়া? আমি ওই ছিজডে-- 

বাহ'রাম ॥ খবরদার! মু সামহালকে বাৎ কর। তুমি ছুনুভাই হলেও 
আমার পয়জারের গোলাম, আর সে ছুশমন হলেও আমার বহিন। [প্রস্থান ] 

ইতিগীন ॥ মাতালের মহিমা যে বোঝে, সে এখনও জন্মায় নি। [প্রস্থান] 


দ্বিতীয় দৃশ্য 
[ ভাতিগার রাঁজপ্রাসাদ। আলতুনিয়। ও বদর থাঁর প্রবেশ] 


আল ॥ জালালউদ্দিন ফিরেছে বদর খ। 2 

বদর ॥ না জাহাপন!। 

আল ॥ তিনাদন আগে তাকে দিল্লীতে পাঠিয়েছি । এতদিনে পাঁচবার 
গিয়ে পাঁচবার ফিরে আসা যায়ঃ তবু সে ফিরে আসতে পারল না? 

বর্ধর । আমার মনে হয়, হছাবশী ব্যাটা কুতবমিনার দ্বেখে অবাক 
হয়ে তাকিয়ে আছে, ফেরবার কথা বোধহয় তার মনেই নেই। 

আল ॥ তুমি একটি গর্দভ। 

বদর ॥ ওই জন্তেই তো আপনাকে ছেড়ে যাই না জনাব । 

আল ॥ কুতবাঁমনারে দেখবার আছে কি? দিল্লীতে একটাই মাত্র 
দর্শনীয় বস্তু আছে। জে হচ্ছে শাহজাদদী রিজিয়া । 

বদর ॥ জাহাাপনা কি হাবশীটাকে তারই কাছে পাঠিয়েছেন? আমি 
ভেবেছিলাম সিপাহশালার মামুত্ধ খার কাছে গোপনীয় খবর আনতে 
পাঠিয়েছেন। 

আল ॥ মামুধ খা উচ্ছন্নে বাক। এই বুদ্ধের জন্তই আজও আমি সাদি 
করতে পারি নি। 

বদর ॥ কেন? তিনি কি দেশের সব পাত্রীগুলোকে বায়ন। দ্বিয়ে 
রোখছেন না কি ? 


২০ পাল! সাহিত্য 


আল ॥ তোমার কোনো বৃদ্ধি নেই। এমন মুর্খের মত কথা বল যে, 
তোমার বোকামি দেখে আমার কানন! পায় । 

বদর ॥ আমার বিবি বলে, মিঞ1। তোমার হুঃখে শেয়ালকুকুর কাঁদবে । 
দ্েখছিও তাই। ৰ 

আঁল ॥ রিজিয়ার কাছে আমি জালালউদ্দিনকে কেন পাঠিয়েছি জীন £ 

বদর ॥ বোধ হয় দিল্লীর দরবারে নকরীর পন্যে। সে যর্দি তার ভাইকে 
বলে দেয় 

আল ॥ তোমাকে আমি বেঁধে চাবুক মারব । 

বদর | না বেধেও মারতে পারেন । কোথায় আর পালাব ? এত 
বিচ্েবৃদ্ধি নিয়ে আর কি যাবার জায়গা আছে? কিন্তু বাদশা যেখানে 
আপনার ছুলুভাই, সেখানে আপনি রিজিয়ার কাছে লোক পাঠালেন কেন? 

আল ॥ রিঞজিয়ার পিতা সম্রাট আলতামাসের ইচ্ছা ছিল, রিজিয়াঁকে 
আমার হাতে তুলে দেন। 

বদর ॥ এমন পাত্র আর পাবে কোথায়? 

আল ॥ বাদশার অকন্মাৎ মৃত না হলে কবে এ-বিয়ে হয়ে ষেত। আজ 
আমি রিজিয়াকে সেই কথা মনে করিয়ে দিতেই জালালউদ্দিনকে পাঠিয়েছি । 
তার সম্মতি পেলেই রকন্দ্দিন বিবাহের আয়োজ্বন করবে । 

বদর ॥ আপনিও আয়োজন করতে থাকুন । আমার মনে হয়) শাহজাদী 
আপনার সওগাত পেয়ে আহ্লারদে আটথান! হয়ে আপনাকে সেলাম জানাতে 
আসছে । তাঁও বলি, 

আল ॥ কি বলো ৪ 

বদর॥ যদ্ধি অভয় দেন তে! বলি, ও মেয়েকে সাঁদ্রি করা আর শিমুলগাঁছে 
পিঠ রগড়ানো৷ একই কথা । খোদাতালা ওকে পুরুষ গড়তে গিয়ে ভুলে মেয়ে 
বানিয়ে ফেলেছেন। আমার মনে হয় হিন্দুদের মন্থরা, সর্পনখা, দ্রৌপদী 
আর পতন! রাক্ষপীকে একসর্লে চটকে নিয়ে এই রিজিয়াকে গড়া হয়েছে । 

আল ॥ রহস্য রাখ, তুমি তাকে দেখনি মূর্খ। সেরূপ দেখলে চোখ 
ফেরানে। যায় না। 

বর ॥ ওসব রূপ দুব থেকে দেখাই ভাল জাহণাপনা। কাছে আনলে 
দেখবেন, সে এক আগ্নেয়গিরি । আমার তানুই ফাল্গুনী পুর্নিমার দিনে হা 
করে তার মুখের দিকে চেয়েছিলেন ; ভদ্রল্লোককে এমন এক ধমক দিলে 
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যে, সেই থেকে পুণিম! এলেই তাঁর কম্প দিয়ে জর আসে । হবিবুল্লার খাণাত 
ভাইকে কবে নাকি একথানা চড় দ্েখিয়েছিল, তারপর থেকে তাঁর কেবলি 
শরবত দাস্ত হচ্ছে । জ্ঞ্যোতিষী না! কি বলেছে, রিজিয়ীকে যে সাদি করবে, 
তার অকালমৃত্যু কেউ ঠেকাতে পারবে না। 

আল ॥ আমি দেখব আঁলতুনিয়ার অকালমৃত্যু কোন, পথে আলে । 
রিজিয়াকে আমি সাদি করে বসে আছি। 

বর ॥ আপনি যে তাকে সাত্বি করবেন, এও ঠিক আর সে যে আপনাকে 
সাঁদ্রি করবে না, এও ঠিক। কারণ আপ্নার রূপ আছে, গুণ নেই; 
তার রূপও আছে, গুণও আছে । 

আল ॥। আমি তোমায় কোতল করব বেয়াদপ। 

বদর ॥ তবু রিজিয়াকে আপনি পাবেন না| 

আল ॥ কারণ? 

[ জালালউদ্দিনের প্রবেশ ] 

জালাল ॥ কারণ চাইলেই সব পাওয়া যায় না। এই আপনার সওগাত 
জাহাঁপন1। 

আল ॥ ফিরিয়ে আনলে যে বেঅকুফ ৪ দিল্লীতে তুমি যাও নি? 

জালাল ॥ গিয়েছিলাম অনাব। 

বদর ॥ শাহজাদী দেখ! দিলেন না বুঝি ? 

জালাল ॥ হা» তা দিয়েছেন বই কি? তিনি তো পর্দানশীন নন । 

আল তাহলে শাহজার্দীকে দেখেছ তুমি? কি রকম দেখলে? 

জালাল ॥ যা কখনও দেখি নি, তাই দেখলাম। সাগরের অপরূপ সৌন্দর্য 
দেখেছি, তুষারমৌলি নাগাধিরাজ হিমালয়ের মহিমময় সুমা! দেখে পাগল 
হয়েছি, তাঁলিবনগ্তাম লিন্ধুতটে বিদায়োনুখ হৃুর্ষের দীপ্ত অমারোহ আমার 
চোখের বেহেন্তের দর ওয়াজ খুলে দিয়েছে । কিন্তু এ সৌন্দর্যের তুলনা নেই। 
হিন্দুর দেবতার! নাকি তিল তিল করে নিজেদের শক্তি দিয়ে তিলোত্বমাকে 
গড়েছিল। বুঝি সেই তিলোতমাই আবার এসে মুসলমানের হারেমে জন্ম নিয়েছে। 

আল ॥ কথাটা এই মূর্থকে ভাল করে বুঝিয়ে বল। 

বদর ॥ আর বোঝাতে হবে না। আমি সবটাই বুঝে নিয়েছি। হা 
হে ছোকরা, বলি শাহজাদ্ী তোমার সঙ্গে কথাটথা! বললে ত? 

জালাল ॥ হ্যা, জনাব । কথ। তিনি সবার সঙ্গেই বলেন । 


২ পালা সাহিত্য 


বন্দর ॥ কী বললে? 

জালাল ॥ তা আমি অত লক্ষ্য করি নি। সেই আশমানের হুরা দৃপ্ত 
ভঙ্গীতে গ্রীবা হেলিয়ে আমার সামনে এসে যখন দীড়াল, আমার মনে হল, 
আকাশে চাদ বুঝি মাটিতে নেমে এল । আমি বিন্ময়ে অবাক হয়ে চেয়ে 
রইলাম । তখন বুঝিনি, আরও ববন্য় আমার জন্তে অপেক্ষা করছে। যখন 
সে কথা বললে, মনে হল বেণু বীণা বাজিয়ে যেন কে গান করছে ! অনেক" 
ক্ষণ পরে আমি সওগাত তার পায়ের তলায় রেখে বললাম, ভাঁতিগার সুলতান 
জনাব আলতুনিয়া আপনাকে এই সওগাত পাঠিয়েছেন হুজরাইন। আপনি 
সওগাত গ্রহণ করে তাঁকে বিবাহে সম্মতি দিন । 

আল সওগাত তলে নিয়ে আবার ফেরৎ পাঠালে কেন আহাম্মক ? 

জালাল ॥ তুলে নেয় নি জাহাপন1। 

বদর। নেয়নি? 

আল ॥ আমার সওগাত ফিরিয়ে দিলে, রিজিবা ! 

জালাল ॥ অমনি ফিরিয়ে দেয় নি জাহাপনা। সঙ্গে দিয়েছে তার পানের 
এক পাট জুতো । এই যে। [ঢাকন খুলিয়া দেখাইল ] 

বদর ॥ এ হে হেহে,জুতো দিলে সুলতান আলতুনিপাকে? তাও কি 
ডান পায়ের জুতো? এরই প্রশংসার আমাদের আমীর ওমরাছেরা পঞ্চমুখ ! 
এবার তারা কি বলবে বলুক। আমি সবাইকে ডেকে এনে জুতো দেখাব। 

আল ॥ না, না। দেখাতে হবে না। তুমি যাও । 

বদর ॥ যাঁচ্ছি। ঢাঁক পিটিয়ে সবাইকে জানিয়ে দেব, তোমাঁদের শাহজাদী 
রিজিয়া আমাদের স্ুলতানকে পারের জুতো পাঠিয়েছে । তোমরা জাগো" এ 
অন্যায়ের প্রতিশোধ নাও। (প্রস্থান ) 

আল ॥ এত ড় স্পর্ধা শাহক্গার্দী রিজিয়ার ? 

পালাল । গৌঁস। করবেন তো৷ জাহণীপন]। প্রীর্থার কাজ চাওয়া, দাতার 
কাজ দেওয়া। সে যদ্দি আপনার প্রার্থনা! পুরণ না করে আপনার ছুঃথ হ'তে 
পারে কিন্তু রাগ কেন হবে জনাব? 

আল॥ তুমি ব্যাটা হাবশী। তুমি কি বুঝবে। এর চেয়ে অপমান আর 
'কিছু হতে পারে না। 

জালাল ॥ আপমান তো আপনি কুড়িয়ে আনতেই আমাকে পাঠিরেছিলেন | 
দে কি বললে জানেন? রণথন্বোরের বুদ্ধে যে কাপুরুষ বিষাক্ত শর নিক্ষেপ 
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করে ছুর্গস্বামীকে হত্যা! করেছিল, তাঁর জানা উচিত ছিল যে, সে রিজিয়ার 
নকর হতে পারে, প্রভূ হতে পারে না। 

আল ॥ এত বড় কথ সে বললে আর তুমি কোনে] অবাব দিতে পারলে না? 

জালাল ॥ জবাব দেবার কিছু ছিল না, তাই দিই নি। 

আল ॥ অত বড় দেহট] নিয়ে তুমি মুখ বুজে পালিয়ে এলে? 

জালাল ॥ না না, মুখ বুজে পালিয়ে আসব কেন ?% সে যখন আপনার 
মহামুল্য সওগাতের উপর জুতো উপহার দিলে, তখন আমার হাবশীর রক্ত এক 
লহমার মধ্যে মাথায় উঠে গেল? আমি তরবারি তুলে তাকে আক্রমণ করতে 
এগিয়ে গেলাম ৷ বললে বিশ্বাস করবেন ন1 জাহাপন” শাহজাদী আমার হাত 
থেকে তরবারি ছিনিয়ে নিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দ্বিলে, আর চাবুক তুলে 
আমার ছাতে'**এই দ্রেখুন, চাবুকট। দাগ কেটে বসে গেছে । 

আল ॥ তোর মরণ হল না হতভাগা? 

জালাল ॥ মরণ হবে কি জাহ'ীপন1? আমি অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম । 
ভাবনুম, কে বলে নারী অবলা, কে বলে মহিষান্থ্রমর্দিনী কবির কলপনা ? 
মাথাট! আমার শ্রদ্ধায় চুয়ে এল । আমি তাকে সেলাম করে বেরিয়ে এলাম । 

আল ॥ সেলাম করে বেরিয়ে এলে ! হাবশী জাত যে এমন নির্বোধ তা 
আমার জান1 ছিল না। 

জালাল ॥ জানা আমারও ছিল না। এই হাত কত দ্ুশমনকে তুলে 
আছাড় মেরেছে । এমনি করে কিল খেয়ে কিল চুরি করতে আমাকে আর 
আ'মও কখনও দেখি নি'। 

আল। আবার তোমাকে যেতে হবে জালাল । 

জালাল ॥। কোথায়? 

আল ॥ শাহানশার কাছে। 

জালাল ॥ শাহানশ! রুকনুদ্দিন ? 

আল ॥ হ্যা; তাকে গিয়ে আমার নালিশ জানিয়ে বলবে যে, আমার 
দুতকে শাহজাঘী রিজিয়। অপমান করেছে, আমি এর জবাব চাই। 

জালাল॥ জবাবটা! আপনি নিজে গিয়ে চেয়ে আছুন। 

আল ॥ তুমিষাবে না ৪ 

জালাল । ক্ষেপেছেন ? চাবুক খেয়ে নালিশ করব আমি? লে আপনার 
পারেন, হাবশীর। পারে না। যে নারী আলালউদ্দিন ইয়াকতের হাত থেকে 
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তরবারি ছিনিয়ে নিতে পারে, মারুক না সে আমাকে দশ ঘা চাবুক আমি 
করব তাকে সেলাম । 

আল ॥ থামো আহাম্মক | 

জালাল ॥ আপনার আনন্দ হচ্ছে না জাহাপন।? যেজাতের মেয়েরা 
হূর্যের মুখ দেখেনা, সে জাতের মধে এমন একটা মেয়ে জন্মেছে, যে 
জালালউদ্দিন ইয়াকুতের হাত থেকে তরবারি ছিনিয়ে নিতে পারে । ভাবতে 
আমার বৃকট। দশহাত ফুলে উঠছে জনাব । ফরাসীদের ছিল জোয়ান-অব-আর্ক, 
হিন্দুদের ছিল সুভদ্রা, আমাদেরও আছে বেগম রিজিয়।। 

নেপথ্যে রাবেয়া! ॥ দাদা--ভাইক্ান-__ 

আল॥ একি! রাবেয়ার কথম্বর নয় ৪ এমন অকন্মাৎ দে আসছে 
কেন? কেন এমন আর্তম্বরে ভাকছে। 

জালাল ॥ আমি জানি। 

আল ॥ বাঁও যাও. বহিনকে সসম্মানে নিয়ে এসো । 

জালাল ॥ যাচ্ছি জনাব, যাচ্ছি। আমার অনুরোধ, শাহজ্ার্ীকে বিবাহের 
সঙ্কল্প আপনি ত্যাগ করুন। 


আল। কেন? 
জালাল ॥ কারণ সে বেহেস্তের হুরী, আর আপনি দোঁজকের কীট । 

€ প্রস্থান ) 
আল ॥ বর্বর হাঁবশীকে আমি-__ [ রাবেয়ার প্রবেশ | 


রাঁবেয়া॥ ভাইজান-__ 

আল ॥ একি। দধিল্লীশ্বরী! কোথা থেকে এলে? কেন এলে 2 কাদছ 
কেন 2 কী হয়েছে রাবেয়া £ 

রাঁবেরা ॥ ভাইজান, অর্ধভারতের সআাঁট মহিমান্বিত শাহানশা-_ 

আল ॥ শ্বাহানশ। কী? 

রাবেয়া ॥ শ্িহত। 

আল ॥ নিহত ! ওঃ-_-বহিন, তুমি বিধবা! তাই আলুপার়িত কেশ 
বাতাদে উড়ছে, বিশ্রস্ত বসন ধুলোয় লুটিয়ে পড়ছে। বুদ্ধ হল না, ঝঞ্চাবাত 
বইলনা, প্লাবন ছুটে এল না, তবু দিল্লীশ্বর রুকনুদ্দিন অপঘাতে প্রাণ দিলে? 
কেন? কেন? কি করেছিল সেঃ 

রাবেয়া ॥ কিছুই সেকরে নি। তার বৈমাত্রেয় বোন শাহজাদী রিজিয়ার 
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জন্য বাদশাহী বংশের মান সম্ভ্রম আক্র মর্যাদা! সব ধুলিসাৎ হতে বসেছে। 
তিনদিন আগে ভোরবেল। রিজিয়া হারেম থেকে বেরিয়ে ঘোড়ায় চড়ে হাওয়া 
খেতে যাচ্ছিল, বাদশা তখন তার পথরোধ করে কি তাকে বলেছিলেন জানি 
না। রিজিয়া তারশ্বরে চীৎকার করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে একটা বিদেশী 
ছুটে এসে শ্রাহানশাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সৈন্য সামন্ত প্রঞ্জা পাইক যে 
যেখানে ছিল ছুটে এল। আমি আতঙ্কে প্রাসাদ থেকে পথে নেমে এসে 
দেখলাম-.. 
আল ॥ কি দেখলে, কী? 
[ গীতকণ্ঠে মনন্থুরের প্রবেশ ] 
শোণিতসায়রে ভাসিছে কমল 
ছিন সে শতদল, 
বাতাস ফেলিল তপ্ত নিঃশ্বাস 
আকাশে ঝড়িল জল। 
মানুষের আখি ঝরিল ন। হায়, 
বিধিল না কারে! কলিজা ব্যথায়, 
থামিল না হার ভর] নিসার আনন্দ-কোলাহল | 
বাবেয়া॥ তুমি কেন এলে মনম্গর? আর তো৷ আমি দিশ্লীশ্বরী নই, আর 
আমার সঙীর প্রয়োজন নেই। 
মনসুর ॥ ফিরে চল মাঃ ফিরে চল। তুমি না গেলে শাহানশার কবরে 
মাটি দিতে যে কেউ নেই ।* 
আল ॥ একি ছুঃসৎবাদ্দ তুমি নিয়ে এলে বহিন ? এত সাধ করে দিল্লীর 
বাদশার হাতে তোমায় তুলে দিলাম, পাঁচ বছরও কাটলে! না? একি 
হঃসহ বেদনা, এযে কাউকে বোঝাবার নয়। 
মনস্থর ॥ প্রতিশোধ নাও দাদ্1। বার্শার খণবিখণ্ড দেহ কবরে 
সমাহিত হবার আগেই আঁমি তোমার কাছে ছুটে এসেছি । যে বিদেশী কুত্ত। 
আমার এতবড় সর্বনাশ করেছে, সে আমার আগেই তোমার প্রাসাদে 
প্রবেশ করেছে। 
আল ॥ প্রাসাদে প্রবেশ করেছে! আমার প্রাসাদে! কোথাগ্ন সে? 
কেসে শয়তান? 
রাবেয়া ॥ শয়তান তোমারই পেয়ারের নফর। 
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আল ॥ আমার নফর! কি নাম? 
| জালালউদ্দিনের প্রবেশ ] 

জালাল ॥ নাম মহন্মদ জালালউদ্দিন হয়াকুৎ। 

আল ॥ তুমি! 

রাবেয়া ॥ হ্যা ভাইজান, এই হাবণী কুত্তাই শাহনশাঁকে হত্যা করেছে। 

জালাল ॥ হাবশী কুত্ত! নয় বেগমসাহেব1। কুত্তা ছিল আপনার থসম | 

আল ॥ খবরদার জংলী বর্বর । 

জালাল ॥ ভুল বললেন জাহণাপনা। জালালউদ্দিন জংলী বটে, কিন্ত 
বর্বর নয় । 

রাবেয়া ॥ হত্য। কর ভাইজান। এই শর়গ্ডান বিনাদোষে শাহানশাকে 
খুন করেছে, তুমি ওর গায়ের চামড়া খুলে নাও, তারপর একটা একট] করে 
ওর অল্চ্ছেদ কর। 

আল ॥ তার চেয়েও কঠোর শান্তি কিছ আছে কি না, তাই আমি ভাবছি। 


জালাল ॥ ভাবুন জাহাপনা, ভাবুন। তবে আপনাকেও বলে রাখি 
গুন, জালালউদ্দিন ইয়াকুৎ মৃত্যুকে ভয় করে না, আর এমনি অপরাধ 
নারাশীবনই সে করেছে, আর চিরদিনই তা করবে। আমি আপনার 
বেতনভোগী ভৃত্য, আপনার পায়ের জুতি আমি জিভ দিয়ে সাফ করতে পারি, 
তাই বলে আপনার অন্যায় আমি সইব ন1। যদি আপনাকেও কোনোদিন 
পরনারীর ওড়না! টেনে ধরতে দেখতে পাই, তাহঠলে আপনার দ্বুনুভাইয়ের মত 
আপনাকেও আমি কবরে পাঠাতে দ্বিধা করব না। 

রাবেয়া ॥ চুপ মিথ্যাবাদী, চুপ। 

জালাল ॥ মিথ্যা! বলছেন আপনি । আমি নিজের চোথে দেখেছি 
আপনার মহামান্ত খসমকে শাহাজাদদীর ওড়ন। টেনে ধরতে। মুহূর্তে 
আমি স্থান কাল পাত্র ভুলে গেলাম । ভূলে গেলাম যে, আমি আদার ব্যাপারী 
আমার জাহাজের খবরের প্রয়োকর্ন নেই । কখন ঘে আমার তরবারি তার 
কাধের উপর নেমে এল, কখন যে রক্ষী প্রহরী শান্ত্রীর দল তার উপর এসে 
ঝাঁপিয়ে পড়ল, আমার মনে নেই। যখন খেয়াল হল, দেখলাম বাদশার 
থণ্ড বিথণ্ড দ্বেহ রক্তের দরিয়ায় ভালছে। 

রাবেয়া ॥ তোমার দেহটাঁও তেমনি করে রক্তের ত্বরিয়ায় ভাসবে শয়তান । 
। জালাল ॥ ঃখ করো না মা, ছুঃখ করো না। সম্রাট আলতামাসের 
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ক্রীতদাসী শাঁহতুর্কানের ছেলে তোমার থখসম। যেদিন সে সিংহাসনে 
বসেছে, তারপর এই ক-বছরে একে একে সতেরোঁটা ভাইকে সে এমনি করে 
খুন করেছে । আমি তাঁকে মারি নি মা, মেরেছে সেই নিরুপায় মানুষগুলোর 
অস্তিম অভিশাপ । 

রাবেয়া ॥ কীদেখছ দাদা! এখনও তুমি জানোয়ারটাঁকে বাচিয়ে রেখেছ? 

জালাল ॥ অমন কান্তিমান খসম যার, অপরকে জানোয়ার বলা তারই 
সাঞ্জে, বেগমসাহেবা । 

আল ॥ চোপরাও হাবশী শৃগাল । 

জালাল ॥ শৃগাল নই জনাব, শৃগালের নফর । 

আল ॥ আমি তোর মাথাট। নামিয়েদেব (তরবারি তোলেন )। 

জালাল ॥ এ মাথা নামাতে পারে, হিন্দুস্ানে তেমন আদমি একটাই 
দেখলাম, তার নাম সুলতান আলতুনিয়! নয়, শাহজারদী রিজিয়। 

[ আলতুনিরার তরবারি ছিনিয়ে নিয়ে ছুড়ে ফেলে দেয় ] 

আল ॥ ইয়াকুৎ ! 

জালাল ॥ নোঁকরি করতে হয় তাঁরই করব, আর সব শয়তানের দল | 

আল ॥ চোপরাও বেয়াদপ। 

জালাল ॥ বেয়াদপ! ইয়াকুৎ না খেয়ে মরবে, তবু শয়তানের নোকরি 
করবে ন।। সেলাম, সেলাম । [প্রস্থান ] 

রাবেয়া ॥ দাদা! 

আল ॥ চলো বহছিন। "খোদার কসম, তোমার সর্বনাশ যে করেছে, তার 
কলিজার রক্ত আমি তোমায় উপহার দেব । আর বিলম্ব করো! নণ, দিল্লী চল । 
তাজেলমানিক মাঁমুদ খা! তার জামাতাকে মসনদে বসাতে চাইবে । আমরা তা 
হতে দেব না। বাদশার পরিত্যক্ত সিংহাসন তার নাবালক পুত্রেরই প্রাপ্য 
আর কারও নয়। যে বাধা দেবে, সে মরবে। প্রস্থান 1 

তৃতীয় দৃশ্য 
[ মামুদের গৃহ । মামুদের প্রবেশ । ] 

মামুদ ॥ মূর্খ আমীর ওমরাহের দল 'দলীর মধুচক্র লুটে পুটে খাবার জন্য 
একটা মেরুদণ্ডহীন যুবককে মসনদে বসাতে চায়। না না, তাজেলমালিক 
মাসুদ খা বেচে থাকতে তাঁদের আশা পূর্ণ হবে নী। কবরের তলায় নিশ্চিত 
হয়ে ঘুমিয়ে থাক শাঁহানশা, তোমার ইচ্ছাই আমার কাছে থোদার হুকুম । 
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[ গীতকণ্েে ফকিরের প্রবেশ ] 
শক্ত হাতে রাশ টেনে ধর্‌, চোখের জলে গলিস না, 
হাজার ফণী তুলুক ফণা, প্রাণের ভয়ে টলিস না। 
মামুদ ॥ না না, আমি টলব না সাধুজি । 
ফকির ॥ গর্জাবে বাঁজ, নামবে ধারা, ফুলবে সিনুজল, 
কাদবে মায়া, পরাবে পায় সোনার শৃঙ্খল, 
লক্ষ জনের হিতের লাগ আত্মন্থথে হও বিরাগী, 
মরণ যদ্দি ধরে চুলে, ধরম পায় দলিস ন1। 
মামুদ্ধ॥ এমন সময়ে কোথা থেকে এলেন ফকিরসাহেব ? 
ফকির ॥ তীর্থভ্রমণে গিয়েছিলাম মামুদ্ব খ।। হঠাৎ মনটা চঞ্চল হয়ে 
উঠল; একদিন কে যেন আমায় বললে, দিলী ফিরে ষা। তাই 
তোমার কাছে ছুটে এলাম। পথে শুনলাম, শাহানশ1 নিহত । লিংহাসনট। 
আর একদিনও শৃন্ত রেখে। না মামু খ!। 
মামুদ ॥ না না, তিনদিনের মধ্যেই আমি আমার কাজ শেষ করব। 
কিন্ত কাকে বসাব দিলীর মসনদে ? বাহারামকে না রুকন্ুদ্দিনের শিশুপুত্রকে ? 
ফকির ॥ বাহারামকেও নয়, শিশুকেও নর। সআাট আলতামাস যার 
কথা তোমাকে বলে গেছেন, তাকেই তুম সিংহাসনে বসিয়ে তোমার 
প্রভৃভক্তির পরিচয় ঘাওত। ডাইনে বায়ে চেওনা। দিল্লীর সিংহাসনের যোগ্য 
অধিকারিণী শাহজাদ্ী রিজিয।। | প্রস্থান ] 
মামুদ্ব॥ আকাশ বাতাস তরুলতা সবাই তাই বলছে--বলছে না শুধু এই 
হীন স্বার্থপর উজির আমীর-ওমরাহের দল। কারও কথা আমি শুনব না। 
আমার মালিকের হুকুম, খোদাতায়লার ফারমান। [ ফিরোজার প্রবেশ ] 
ফিরোজা ॥ এই যে, থোশ মেজাজে দাড়িয়ে আছ দেখছি। এখনও তুমি মর নি? 
মামু ॥ মরব কেন? 
ফিরোজা ॥ বাঁচবেই বা কেন? অনেকদিন তো! বেচে গেলে, আর কেন ? 
এবার কবরে যাঁও না। 
মামু ॥ তুই আগে যা; রাজপ্রাসাদে শাস্তির বাতাস বয়ে বাঁক, তারপর 
আমি নিশ্চিন্ত হয়ে কবরে যাব। স্ুর্যটা সবে উঠি উঠি করছে, এমন সময় 
কেন তুই বেরিয়ে এলি ? তোর মুখ দেখলে সূর্ধ হয়ত ঘরে ফিরে যাবে । 
ফিরোঞা.॥ চালাকি পেয়েছ, ফিরোজা! বিবিকে চেন না? 
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মামুদ ॥। তোকে আবার না চেনে কে৪ তোকে দেখতে পেলে বাদশ। 
আলমাতাস পর্যন্ত ঘুমের ভাপ করতেন, তুই কি সোজা মানুষ? থোদাতায়াল। 
তোকে নির্জনে বনে তৈরী করেছেন । 

ফিরোজা! ॥ আবার ঠাট্টা হচ্ছে বুড়ো! মড়া ? 

মামুত্ধ ॥ যাঁষা, বিরক্ত করিস নি। নিজের কাজে যা। 

ফিরোজ ॥ কেন যাব? এ কি তোমার কেনা বাড়ী? এ-আবার 
মনিবের বাড়ী । 

মামুদ্ধ ॥ তবে তুইই থাক, আমি চলে যাই। 

ফিরোজা ॥ চলে যাবে কিরকম? তবে আমি এলাম কি করতে ? 

মামুত্ব॥ সেই কথাটা বলে বিদেয় হনা। আমার এখন অক্ষযী কাছ 
আছে। 

ফিরোজা ॥ তোমার কাজ আছে, আমার নেই? আমি বুঝি খাই আর 
ঘুমই_-এই কি তুমি বলতে চাও? যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা 2 

মামুদ । হায় যমরাজ, রুকনুদ্দিনকে ন! নিয়ে এই বুড়ীটাকে নিতে পারলে 
না? তাহলে যে পৃথিবীর ভার অঞ্ধেক লাঘব হত। হতভাগীর অন্তে কি অনুখ 
বিস্থথও নেই আবার বিড়বিড় করে বকছে দেখ। 

ফিরোজা ॥ বলি হ্যাগাঁ, যা শুনছি এ কি সত্যি? 

মামুদ ॥। কি শুনছিস্‌? 

ফিরোজা ॥ সত্যি কি না, আগে তাই বল। 

মাসুক ॥ তোর প্রলাপ শোনবার আমার সময় নেই। 

ফিরোজা ॥ পেল্লাপ আমার £ যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা? 

মামু ॥ কি আপদ! তোর কথাটা কি, তাই বল্‌। 

ফিরোজা ॥ কথাট। হচ্ছেঃ তুমি মরবে কবে? 

মামুদ ॥ এই ছোট কথাট। বলতে তুই ভোর বেলা উঠে এলি? আমাকে 
থবর দ্রিলে আমিই তো গিয়ে কথাটা নিবেঘন করে আসতুম। 

ফিরোজা ॥ বলি সত্যি সত্যি তুমি রিজিয়াকে মসনদে বসাবায় মতলব 
করেছ? কারণট1 কি শুনি। বাদশার সতেরোটা ছেলে বেধোরে ময়েছে, 
এই মা-মর1 মেয়েটা ও তেমনি করে মরুক, এই কি তুম চাও? 

মামুদ । মরবে কেন? 

কিম্লোা ॥ মরঘে কেন? হছদে! হুঘে। মরদগুলেো। ময়ে শেষ হয়ে গেল, 
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আর এই কচি মেয়েটা মসনদে বসে রাজ্যি চালাবে ৪ ও রাজত্বির জানে কি? 

মামুদ |॥ রিজিয়। য| জানে, রাজবংশের কেউ তা জানে না। 

ফিরোজা ॥ শিখলে কবে? এই তো সেদিন জন্মালে মেয়েটা । মাটিতে 
পড়েই হা হা করে ছেসে উঠল; বাদশ]! বললে-_-আকাশের চাদ আমার 
খবরে নেমে এসেছে । তার"র তার মা মারা গেল, মেয়েটাকে আমার কোলে 
ফেলে দিয়ে বললে-_-আবাগীকে তোকে দিয়ে গেলাম । 

মানু ॥। সব জানি আম। 

ফিরোজা | কথা শেষ করতে দাও । তারপর বাদশা গেল, তাঁর যোঁলটা 
ছেলেফে ওই বদমায়েস ব্যাট! রুকণ্রদ্দিন আর তার ম1 শেষ করে দিলে । আজ 
সে রুকনুদিনও কবরে । ভোজৰাজির মত সব উঠল আর হাওয়ায় মিলিয়ে 
গেল। এর মধ্যে ওই কচি মেয়েটাকে কেন তুমি টেনে আনতে চাও? বলি, 
আর কি রাজ্যে বাদশাহ্গী করার লোক নেই? 

যাদু ॥ না, নেই। 

ফিরোজ1॥ কেন, তোমার অমন জামাই রয়েছে। দাও না তাঁকে বসিয়ে। 
সঙ্গে সঙ্গে কবর খুঁড়ে বেখো । আজ মসনদে সবে, কাল কবরে শোবে। এক 
পিপে মদ সঙ্গে দিও কিন্তু। 

মাসুদ চুপ। 

ফিরোজা] ও£_নিজের জামাইকে শিকেঃ তুলে রাখবে, আর পরের 
মেয়েকে বারুদের ওপর বসিয়ে দিয়ে মজা! দেখবে ? সেটি হবে না বলে রাখছি । 

মাহুৰ | হরে গেছে ধরে নে। তোর আনন্দ হচ্ছে না ফিরোজ1? বুকের 
রক্ত অল করে যাকে মানুষ করেছিস, সে হবে অর্ধ ভারতের অধীশ্বরী-_ 

ফিরোজ ॥ ধীশ্বরী মীশ্ববী তোমার আমাইকে করো গে। আমি 
ফিজিয়াকে পীশ্বরী হতে দেব না। 

মামু ॥ হাজার হাজার প্রজা জয়ধ্বনি দেবে,্ুলতান, সৃবেদার। রাজা, 
উজির--সবাই আভূমি নত হয়ে সেলাম করবে, আমি যে তাকে অন্ত্রচালন! 
শিখিয়েছি, আমারই বৃকটা আ ন্দে দশ হাত ফুলে উঠছে, আর তুই তার 
সারাজীবনের সাধী, তোর চোখে জল আসছে হতভাগী ? 

ফিরোজা ॥ আসবে না? চোখ নেই তোমার, দ্বেখতে পাচ্ছ না, 
চাকছিকে ভুশমনের ছল ছুরি শানাচ্ছে-_- 

হামুদ। খ্ামি ছুরি ভদ্ধ ভাছের ফাক্ত নৃচড়ে ভেলে দেব। দশ বছুয়ের 
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অকরাত্ত সাধনায় বে নারীকে আমি অপরাজেয় করে গড়ে তুলেছি তাকে 
আমি দিল্লীর শাহীতক্তে বসিয়ে জগৎকে দেখিয়ে দেব যে, মুসলমানের 
মেয়েও বাদশাহী করতে জানে। 

ফিরোজা । রাখ তোমার বাদশাহী। যার কাজ তারে সাজে, অন্ত 
লোঁকের জাঠি বাজে । ভায়ের তো! কিছু করলে না, তুমি যদি পার-_মেয়েটার 
পা্দী দ্য়ে দ্বাও। 

মাসুদ ॥ না না, রিজিয়া কারও বিবি হবার জন্তে জন্মায় নি। আর তার 
বামী হতে পারে, এমন পুরুষ পৃথিবীতে হয় না। 

ফিরোজা ॥ তুমিই মেয়েটার মাথা চিবিয়ে খেয়েছে । 

মামু ॥ বেশ করেছি। 

ফিরোজা ॥ কথা শেষ করতে দাও। খবরদার বলছি খায়ের পো, 
মেয়েটাকে যদ্দ মসনদে বসাও, আমি তোমার কলজের রক্ত চুষে খাঁব। 

| পুরন্দরের প্রবেশ] 

পুরন্দর ॥ বেরিমে যা, বেরিয়ে ষাঁ শয়তানী | 

ফিরোজ ॥ কি বললে? শয়তানী আমি? যত বড় মুখ নয়, তত বড় 
কথ1? ধৈবনের দেমাকে মাটিতে পা পড়ছে না বুঝি? গুরুশিষ্যে বড়যন্ত্র করে 
মেয়েটাকে কবরে পাঁগবার মতলব করেছ? বৌ বেগমের কাছে আমি কিছু 
শুনি নি? যাচ্ছি আমি রিজিরার কাছে। তার ম! তাকে আমার হাতে 
তুলে দিয়ে গেছে । চাইনে তার বাদশাহী ; চাইনে সোনাদান হীরে অহরৎ। 
আমি তাকে ভিক্ষে করে খাওয়াব, তবু তোমাদের খাঁড়ার নীচে মাথ! গিকে 
দিতে দেব না। (প্রস্থান ) 

পুরন্দর ॥ লত্যই কি আপনি শাহজ্জার্দীকে মসনদে বসাতে চাঁন? 

মামু ॥ হ্যাঁচাই। তোমার আপত্তি আছে? 

পুরন্দর ॥ আমার নয় জনাব, বাহারাম বলছিল-__ 

মামুদ্ধ ॥ যে মসনদ তারই প্রাপ্য? 

পুরন্দর ॥ কথাটা তে। মিথ্যে নয় জনাব । 

মামুদ ॥ দ্বি্ীর মসনদ তো! ছেলের হাতের মোরা নয় পুরন্দর, যে, যায় তার 
হাতে ছু'ড়ে দিলেই হল। 

' পুরনার ॥ একি বলছেন আপনি? সেআপনার জামাত! । 
যামুৰ । আমার পরিচয়ের বজন্ক। চোখে সবই দেখছ, কামে সবই 
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শুনছ। এক সঙ্গে তাকে আর তোমাকে অস্ত্র শিক্ষা! দিয়েছিলাম | তুমি হুলে 
দেশবিখ্যাত যোদ্ধা, আর সে হল স্ুরাঁসক্ত উচ্ছৃঙ্খল পণ্ড! 

পুরন্দর ॥ কিন্ত জনাব, 

মাতুর | কোনে] কিন্ত নেই পুরন্দর। তায় হাতে আমার মাথাটা! আমি 
ভুলে দ্বিতে পারি, কিন্ধ আমার প্রভূর সিংহাসন তুলে দেব না, আমার দেশের 
লক্ষ লক্ষ নরনারীর দণ্মুণ্ডের ভার তুলে দেব না| 

পুয়ন্নর ॥ বহছিন বড় কাছে অনাব। 

মাধুদ ॥ কাদতে দাও। এই তো আরম্ত। সবই তোজান তুমি পুত্র। 
আমার অনিচ্ছায় তাকে এই উচ্ছৃঙ্খল যুবকের হাতে দিতে হয়েছিল । 
তোমরাও বলেছিলে--সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে । হল না, আর হবেও না। 
যাও, আমীর-ওমরাঁহদের পরধারে যেতে বল। তিনদিনের মধ্যে আমি 
রিজিয়াকে মসনদে বসাব। 

[ ওসমান খাঁর প্রবেশ। ] 

ওসমান ॥ এ আপনি বলছেন ক সিপাহশালার £ নারী বসবে সিংহাসনে ? 

মামু ॥ পুরুষ যেখানে নেই, সেখানে নারীকেই শাসনরশ্মি ধারন করতে হবে। 

ওসমান 1 বাহারাম খা কি পুরুষ নয়? 

মামুদ॥ বাহারামের খবর তার শ্বশুর বেশী জানে আমীর ওসমান । 
দিশ্লীর মসনদের সে সম্পূর্ণ অযোগ্য । 

[ আলতুনিয়ার প্রবেশ] 

আল॥ তাই বদি হয়, আমন আমর রুকন্ুদ্দিনের শিশুপুত্রকে মিংহাসনে 
বসিয়ে দিই। 

পুরন্দর ! তা হয় না আলতুপিয়া। সম্রাট আলতামাঁসের মসনদ্দে এক 
বিকলাঙ্গ শিশুকে আমরা দেখতে চাই না। এ শুধু অন্থায় নয়, অধর্থ। 

ওসমান ॥ সে কথা একশোবার। 

আল ।॥ এত ধর্মগ্ঞান সেদিন তোমার কোথায় ছিল হিন্দু, যের্দিন 
দিল্পীশ্বর রুকহুদ্দিন তারই রাজপ্রাসাদে নির্মঘভাষে নিহত হয়েছিল? তুমি 
তো সেদিন কাছেই ঠাড়িয়েছিলে শুনেছি, বাদশাকে রক্ষা করতে তরবারিখান? 
তুলতে পার নি? 

পুরন্বর় ॥ না আলতুনিয়া, যে মনিব নারীর সঙ্গম রাখন্ডে জামে না, 
তাক্ষে রক্ষা কল্সতে পুরলঘের তরবারি গর্জে ওঠে না। 
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মামু ॥ ঠিক বলেছে। 

আল ॥ এ যড়ষন্ত্র। তোমরা চোরকে বলেছ চুরি করতে, আবার 
গৃহস্বামীকে বলেছ তার মাথায় লাঠি মারতে । 

পুরন্দর ॥ আপনার যেরূপ ইচ্ছ| হয় বলুন, আমি শুধু বলব, এ মানুষের 
দেওয়! দণ্ড নয়, প্ররুতির প্রতিশোধ 

মামুৰ ॥ লজ্জা করে না তোমার আলতুনিক়া? দিল্লীর রাজ প্রাসাদের 
প্রতি ধুলিকণায় যার পাপের ছাপ মাখানে। রয়েছে, তারই অন্তে তুমি আর্তনাদ 
করছ? 

€সমান॥ আনন্দ করুন সুলতান, অমন জোকের অপঘাতে মযর়াই 
উচিত। আর তার ছেলের কথা বলছেন? যানে দিজিয়ে অনাব। ও 
ছেলে কখনও হাটতে শিখবে না। তার চেয়ে শাহজাদা বাহধারামকে-_ 

মামুদ ॥ না, বাহারাম নয়; দেশের ও দশের মঙ্গলের অন্ত আমরা 
রিজিয়াকে বসাবে! দিলীর সিংহাসনে | 

ওসমান ॥ ছিছি, লোকে শুনলে বলবে কি? 

মামুৰ ॥ বলবে ষে, এতর্দিন পরে দ্রিলীর মসনদ্ধে মানুষের স্থান হয়েছে। 

আল ॥ বিদেশী শক্রর। এসে যখন সুযোগ বুঝে দ্িলীতে হান৷ দেবে? 

মামুদ ॥। তখন তুমি আছ, আমি আছি, পুরন্বরের তরবারিতে ও মরচে 
পড়ে নি, আমীর ওসমান খার কুশাগ্রবুদ্ধিও হেজে মজে যায় নি। পারব না 
আমর! দিলীশ্বরীকে রক্ষা করতে? 

.[ রিজিয়ার প্রবেশ ] 

রিক্বিম্বা । ন1। (সকলের দ্বিকে একবার করে তাকাল ) 

মানুত্ব ॥ কেন মা? 

রিজিয়া ॥ মোল্লার! তারস্বরে বলবে £ ইসলাম ধর্ম রসাতবে গেল; 
মৌলবীর। দেখাবে শরিয়ৎ--পণ্ডিতেরা দেখাবে মনুসংহিতা_-লবাই লমস্বরে 
ফতোয়া! দেবে-_নারীর স্থান রন্থইথানায়, রাজঘরবারে নয়। আমীর ওসমান 
লজ্জায় মুখ ঢেকে বলবেন, নারীর শাসন মাথা গেতে নেওয়ার চেয়ে গলায় 
দড়ি দিয়ে মরা অনেক সহজ । 

ওসমান ॥ শাহজার্দি-_ 

রিজিয়া ॥ পুরন্দর রায় অবশ্থ প্রাণ দিয়ে রাজশক্তির মর্ধাদ! রাখধেন-- 

পুঝনুনার ॥ (কুনিশ) 
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রিদিয়া॥ কিন্তু সুলতান আলতুনিয়া, ইকতিয়ারউদ্দিন ইতিশীন, আর 
শাহজাদা বাহারাম একম্ুরে কণ্ঠ মিলিয়ে বলবেন, নারী হবে পুরুবের 
ঘ্বাসী, সে কখনও শতশত বুদ্ধিজীবী, হাজার হাজার যোদ্ধা, জক্ষ লক্ষ 
শক্তিমান পুরুষের ঘণ্ডমুণ্ডের মালিক হতে পারে ন।। তাই ন1 স্ৃলতানসাঁহেব ? 

আল ॥ আপনি এসব কথা-_ 

রিজিয়া ॥ ঠিক বলিনি আমীর ওসমান ? 

গসমান ॥ আমি শুধু বলছিলীম-_ 

রিদ্িয়া। পুরন্দর রায় ষে অথৈ জলে পড়েছেন দ্রেখছি। বহিন চোখের 
জল ফেলেছেন বুঝি? ভাইজান পেয়ারের দোস্ত, বলে গল। জড়িয়ে ধরেছিল 
বুঝি? 

পুরন্দর ॥ আমায় ভুল বুঝবেন না শাহাজাঘি, আমি বলছিলাম__ 

রিপ্পিয়া ॥ সিপাহশালার তাজেলমালিক মামুদ খ”, আপনার কাছে আমি 
অস্ত্র শিক্ষা করেছি। পিত' দিরেছে জম্ম, আপান (দিয়েছেন দ্রীক্ষা। আমার 
ভাল আমার চেয়ে আপনি ভাল জানেন। তবু আপনাকে অনুরোধ করছি, 
এ সক্ম্ম আপনি ত্যাগ করুন! ভাই বাহারামকে আপনি সিংহাসনে অভিষিক্ত 
করুন। আমি বরং 'ভক্ষান্জে জীবনধারন করব, তবু ভাইজানের প্রাপ্য 
মসনদ নেবন।। 

ওসমান ॥ শাহ্জার্দী অত্যন্ত-_ 

রিজিয়া মহানুত, | 

ওসমান ॥ আমি ঠিক এই কথাই__ 

রিজিয়।॥। বলতে এসেছিখেন ? 

ওসমান ॥ শাহাজাদা মসনদে না| বসলে মোল্লা মৌলবীর। অত্যন্ত অসম্তষ্ট 
হযে । নইলে আপনার উপর আমার - 

রিজিয়া ॥ শ্রদ্ধার অন্তর নেই। ও আমি জানি আমীর ওসমান। 
মহামান্য লিপাহশালার '. 

মামুদ্ধ ॥ তা হয় নামা। আমার মনিবের সিংহাসন আমি টেনে নিজে 
হমুমার জলে ফেলে দেব, তবু তোমাকে ছাড়া আর কাউকে দেব না। 

আল ॥ রুকনুক্দিনের মিংহাসন তার শিশুপুত্রেরই প্রাপ্য। 

পুরন্দর ॥ কেন* সে আপনার আত্মীয় বলে? বিকলাঙ্গ শিশুকে 
মসনদে বসিয়ে. রাকার্য পরিচালনা করবে কে? আপন? 
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আল ॥ তুমিচুপকর হিলু। 

রিজিয়া ॥ কেন স্থলতান সাহেব? দিল্লীর সাআতজ্যের শুভাগুভের 
কথাতে ভাঠিগার নবাব মাথা গলাতে আসবেন, আর বাদশাহী সেনার 
সৈশ্ঠাধ্যক্ষ কথা বঙ্গতে পারবে না? কেন? মুসলমান রাজত্বে হিন্দুদের 
কথা কইবার বুঝি অধিকার নেই? রুকমুর্দিনের মুত্র সঙ্গে সঙ্গেই সেষুগ 
শেষ হয়ে গেছে মিঞ।| চোঁখ থাকলে চেয়ে দেখুন আজ উত্য়াচলে নবধুগের 
অরুণ আলো বাধ ভেঙ্গে ছুটে আসছে ; কাণ যদি থাকে, কাণ পেতে শুহন-_ 
ছনিয়ার আলোবাতাস শুধু হিন্দুর জন্য নয়, শুধু মুসলমনে অন্ত নয, শুধৃ 
থেস্তানের অন্যপ্জ নয় ; মানুষের অন্য । মানুষের সি আত, আর খোহার পাটি 
মানুষ । 

মামুদ ॥ ঠিক বলেছিস মা, ঠিক বলেছিস্‌। তাই তো তোকে চাই দা 
আমি দিল্লীর মসনদে । 

রিজিয়া ॥ নারীর শাসন কেউ মানবে না সিপাহশালার | 

মানু ॥ যেনা মানবে, সে মরবে। 

ওসমান ॥ শাহজার্দার প্রাপ্য সিংহাসনে অপরকে বালে মহাপাপ হযে । 

মামুদ ॥ যত পাপ আমি গায়ে মেখে নেব। 

রিজির|॥ প্রজার! বিদ্রোহ করবে লিপাহশালার। 

আল ॥ করে বসে আছে। 

পুরন্দর ॥ না করতে চাইলেও আপনি তাদের ছাড়বেন না। 

মামু ॥ বিদ্রোহীরা যেন-মনে রাখে যে, মামুদ্র খ। এখনও নয়ে নি। 

পুরন্দর ॥ কথাটা আপনিও মনে রাখবেন আলতুনিয়া। আমীর লাহেবও 
যেন ভুলে যাবেন না। 

রিজিয়া ॥ কেন আপনি অবুঝ হচ্ছেন সিপাহ্শালার 1? আমি অপরিণত- 
বৃদ্ধি বালিকা, কি শক্তি আছে আমার যে, একটা সাম্ত্রাদ্যের শাসনঘগড 
চালনা করব ? 

মামুদ ॥ হাতী আনে ন। কত শান্ত তার দ্বেহে, তাই মাহত স্ভাকে 
ভাঙ্দস মারে। 

ওসমান ॥ তা তে! বটেই। তবে-- 

রিজিয়া ॥ পিতৃসম পিপাহশালার, যে কথ কাউকে বল! ষায় না, আপনাকে 
তা বলতে আমান্ন বাধা নেই। চোখে না দেখলেও কানে লবই আপনি 
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শুনেছেন । দেহটা আমার বড় অণ্চি মনে হচ্ছে। একি লজ্জী! বৈমাত্রেয় 
হলেও সে ছিল আমার বড় ভাই--এমন বিড়ম্বিত জীবন আমার, যে সেই 
ভাই আমায়__ 

পুরন্দর ॥ শাঁহজাদি, এ-লজ্জা আপনার নয়, এ-তারই লজ্জা । কলঙ্কের 
সব অঞ্জাল নিয়ে সে কবরে গেছে। অতীতের কথা আর আপনি উচ্চারণ 
করবেন ন।। 

মাসুদ ॥ বাঁও মা, প্রস্তুত হয়ে থাক। আর তিন দিন পরে সর্বসমক্ষে 
আমি তোনায় মসনদে অভিষিক্ত করব। 

সকলে ॥ কিস্তব- 

মামু ॥ এর পরও কিন্ত? আমীর ওসমান, আলতুনিয়া, পুরন্দর-__ 
এই তোমাদের শেষ কথা? আমার প্রস্তাবে তোমর] সম্মত নও £ 

পুরনর ॥ সন্তানের অপরাধ নেবেন না সিপাহশালার । কমর মাপ করুন 
শাহজাদ্ি, আমার মন এন্প্রস্তাবে সার দিচ্ছে না। 

আল ॥ পিতার সিংহাসন পুত্রেরই প্রাপ্য । 

ওসমান ॥ শাহজাদ] বেঁচে থাকতে আর কারও শাসন দেশবাসী বরদাস্ত 
করবে বলে মনে হয় না। শুধু এই জন্তেই আমাদের ইচ্ছা 

রিজিয়া ॥ আঁপনাদের ইচ্ছাই যদি দেশবাসীর ইচ্ছা হয়, তাহলে চাই না 
আমি দিল্লীর মসনদ | 

মামুদর ॥ দেশবাসীর ইচ্ছা ধার নথদর্পনে ছিলি, ধার মুখের কথায় রাজ! 
হয়েছে ফকির, আর ফকির হয়েছে আমীর, এই দেখ আমাদের সেই পরলোকগত 
শাহানশ। আলতামাসের ফারমান । 

[ ফারমান খুলে মেলে ধরলেন ] 

পুরন্দর ॥ সম্রাটের নিজের হস্তাক্ষর ! (কুনিশ) 

আল ॥ কি লিখেছেন সম্রাট, পড়ুন তো৷ আমীর ওসমান । 

ওসমান। আমার মৃত্যুর পর আমার মসনদ্ের অধিকারিনী '.' 

রিজিয়া ॥ আমার কন্তা রিজিয়া। পিতা, মেহেরবান, তোমার ইচ্ছাই 
পুর্ণ হোক। ( নতজানু হয়ে ফারমান চুম্বন করে ) 

মামুদ্ধ ॥ তীর মৃত্যুর সময় আমি ছিলাম পারস্ত দেশে । সেই স্থযোগে 
তোমরা! সবাই মিলে রুকমুদ্দিনকে মসনদে বসিয়েছিলে। আজ আমি সে ভুল 
সংশোধন করবো। যার ইচ্ছা হয়, আমার পাশে দীড়িও, যার ইচ্ছা! ন] হয়, 
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দুরে দাড়িয়ে থেকো, বাঁধা দ্িও না। তাহলে আমি টেনে ছুঁড়ে ফেলে দেব। 
বুঝে কাজ করে! । (প্রস্থান ) 

পুরন্দর | আমার শুভেচ্ছা গ্রহণ ককণ শাহজাদি। আর আমার কোনো 
প্রশ্ন নেই, কোনো দ্বিধাঘ্বন্দ নেই। রাজজদরবারে প্রথম আমিই আপনাকে 
অভিবাদন করব। ঈশ্বর আপনার সহায় হন। আমি রাজধানীর ঘরে ঘরে 
গিয়ে মহামান্য সম্রাটের শেষ ইচ্ছার কথ সবাইকে জাশিয়ে দিয়ে আসছি। 
যি কেউ বিদ্রোহ করে, সে আমীর হলেও আমি তাকে ক্ষমা করবো ন1। 

(প্রস্থান ) 

ওসমান ॥ বিদ্রোহ আবার কে করবে? সম্রাটের ষখন এই ইচ্ছা 
ছিল, তখন তো আর কথাই নেই। কেউ যদ বাঁধা দের, তাহলে আমিই তার-- 

পরঞ্সিয়া। গর্দান নেবেন? তা আমি জানি। 

ওসমান ॥ তা জানবেন বই কি? আপনার পিতা ছিলেন আমার-_ 

রিপিয়া॥ কণিজার দোস্ত.? পিতার পর ভাই বাহারামের সঙ্গে দোস্তি 
করেছেন বুঝি £ 

ওসমান ॥ আরে ছ্য ছ্যা, ও আবার একট] মানুষ নাকি? 

রিজিয়া ॥ আঁমীর ওসমান-- 

ওসমান ॥ তবু যে আমি তার হয়ে কথা বলনুম, তার কারণ হচ্ছে, কারও 
চোখের জল আমি সইতে পারি নে। তাদেখুন শাহজাদি, মসনদে বসে যত 
তাড়াতান্ভি পারেন, এই বুড়ে। শয়তানকে মকার পাঠিয়ে দিন। আমর! থাকতে 
আপনার ভয় কি? আচ্ছা; সেলাম । ( শ্বগত ) ভরা ডুবি হোক। (প্রস্থান) 

আল ॥ পিতার ইচ্ছ' যার কাছে এত মূল্যবান, সে আমাকে অপমান করে 
কোন বিবেচনায়, রিজিয়া ? 

বিজয়া ॥ তিনদিন পরে যাঁকে আতূমি নত হয়ে আমাকে কুমিশ করতে 
হবে, সে আমার নাম উচ্চারণ করে কোন্‌ বিবেচনায় ? 

আল ॥ আমি জানতে চাঁই-_ 

রিজিয়। ॥ জানবেন পরে। আপনার হাবশী ভূত্যকে পাঠিয়ে দিন গে 
ষান, আমি তাকে বকশিস দেব বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি । মশনদে বসে এই 
প্রতিশ্রুতি পালন করাই হবে আমার প্রথম কান্স। 

আল।॥ আমি তাকে পদচ্যুত করেছি। এবার শাহুজার্দী তাকে বহাল 
করতে পারেন। আমি কিন্তু এ অসম্মান নীক্পবে সহা করব না। 


৩৮ পাল। সাহিতা 


রিপ্সিয়া॥ অসম্মান ষে চায়, তাকে সন্মান দেবার সাধ্য কারঙ নেই। 
আর কোন্‌ গর্ভে বসে কোন্‌ শৃগাল গর্জন করছে, বাঁখিনীর তা দেখবার 
দ্বরকার নেই। 

আল ॥ এত ধর্প ভাল নয় শাহঞাদি। আমি ওই উদ্ধত মাথাটা যদি 
আমার পায়ে জুটিয়ে দিতে ন! পারি, তাহলে আমি মুসলমানের সম্ভান নই। 

রির্িযা॥ এ মাথা ভাঙ্গবে, তবু নত হবে না আলতুনিয়! | প্রেস্কানোস্ভোগ) 

আল ॥ নারী দ্িল্লীশ্বরী হলেও পুরুষের দাশী। 

রিজিম্বা ॥ সুলতান সাহ্বে, এক পাঁটি জুতো আপনার বোধ হয় কোনে! 
কাঞ্জে লাগে নি। বাবার সমর আর এক পাটি নিয়ে যাবেন । 

আল ।॥ শাহজাদি! 

রিজিয়া ॥ সেলাম। (প্রন্থান ) 

আল । আলতুনিয়া কিছু ভোলে ন1 নারী; একদিন এর অন্য তোমার 
অনুতাপ করতে হবে। সেদিন আমি থাকব বিচারাঁসনে, আর তুমি থাকবে 
আমার পদ্দতলে শৃঙ্ঘলিত । € প্রস্থান ) 


চতুর্থ দৃশ্য 
| দরবার কক্ষ। বাহারাম ও লিতারার গ্রবেশ। | 


লিতারা ॥ আচ্ছা? তুমি ময়, ন। জেনানা ? 

বাহারাম ॥ এতদিন পরে একথা তোমার মনে হল কেন? 

দিতারা॥ হবে না? বাদশার ছেলে তুমি, নিজের পাওনা গণ্ড বুঝে 
নিতে পারলে না? 

বাহারাম ॥ তোমার বাবা যে এমন দুশমনি করবে, তা কি আমি জানি? 

পিতার ॥ বাব বললেই তুশি শুনবে? 

বাহারাম ॥ ন শুনলে ঘ্যাচ করে মাথাটা নামিয়ে দেবে, আর সঙ্গে সঙ্গে 
ওই আলতুনিয়! হয়তো৷ তোমায় নিকে কঞ্ে বসবে । 

লিতাঁর1॥ থামো। বাবা! বাবা আমার, তোমার কে? 

বাহারাম ॥ তোমার গুরুজন, আর আমার গুরুতর জন। 

লিতারা॥। লিপাহশালারের কথায় তুমি এমনি করে তোমার অধিকার 
ছেড়ে দিলে? আমীর ওমরাহ মোল্লা মৌলবী সবাই হাজারে হাঞ্জারে এসে 
তোমান্গ পেলাম জানিয়ে গেল, এতবড় জনশক্তি হাতেন মুঠোর হধ্যে পেয়েও 


রিজিয়া ৩৯ 


ভূমি তার্দের নিয়ে মসনদ অধিকার কয়তে পারলে না? তারা কি না সব 
কুঞ্জ হয়ে ফিরে গেল? 

বাহারাম ॥ ও শালাদের কথা ছেড়ে দাও। আর ধরছে পায়ে? কাল 
ধরবে কাণে। রুকন্দ্দিনকে ওরাই মসনদে বসিয়েছিল। যখন স্বার্থে আথাত 
লেগেছে, ত'ন তার কবরে যাওয়ার ব্যবস্থাও ওরাই করেছিল। 

সিতার|॥ তাহলে ওই রিজিয়াটাই মসনদে বসবে? 

বাহারাম ॥ বসতে দাও না। কদিন রাজত্ব করবে? ছুচার দিন পরে 
আপনিই নেমে বাবে । তখন আমারই ডাঁক পড়বে । 

সিভারা ॥ তুমি শাহজাদা না হলে বলতুম, তোমার কোনো বুদ্ধিই নেই। 

খাহারাম ॥ তোমার স্নে আমি একমত। তা তুমি আবার এখানে 
এলে কেন? 

সিতারা॥ কেন ৬লুম বুঝতে পারছ ন11 বাপজান মতলব করেছেন, 
আজই রিজিক্াকে মসনর্ধে বসাঁবেন। এত বড '্মবিচার তুমি সহ করতে চাও? 

বাহারাঁম ॥ নাচেয়ে করব কি? 

পিতার ॥ প্রতিবাদ কর। 

বাহারাম ॥ করেছিলাম তো। তোমার বাবা যে কথাই শুনলেন না? 

সিতারা॥ না শোনেন, তাকে ছুনিয়া থেকে সরিয়ে দাও। তুমি না 
পার, আমি পারব; তুমি আমার সে এসো । 

বাহারাম ॥ টাড়াও, দাঁড়াও ; মাথাটা] কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। 
সিংহাসনের জন্ত শ্বশুরকে খুন কর] এমন কিছু শক্ত কাজ নয়। কিন্তুবাদশার 
বেগম হবার অন্ত বাঁপকে খুন করার কথা ইতিহাসের কোথাও তো লেখা নেই! 

লিতার। ॥ নাঁথাক, আমিই একট ইতিহাস স্থষ্টি করব। চলে এস, দেরী 
হলে আর এম্যোগণ আসবে না। বাপজান এখন নির্জনে বসে নমাজ 
পড়ছেন, এই উপযুক্ত অবসর । ভাবছ কি? 

বাহারাম ॥ ভাবছি সিতাঁরা, দিল্লীর মসনদ মুঠোর মধ্যে পেয়েও ষে নিজে 
ভোঁগ করলে না, কন্ঠাজাষাত'কে ভোগ করতে দিলে না, তারই কন্তা পিতাকে 
হত্যা করে সেই সিংহাসনে খসমকে বসাতে চায় *৪ এরপর হয়তো! একদিন 
খসমকে খুন করে নিজেই সম্রাজ্জী হতে চাইবে । 

সিতারা ॥ কি বললে শাহজাদা] ? 

বাহায়াম ॥ বলছি, মাছুষে মাগুষে এভ ফারাক বেগমসাহেৰ! ? 


৪৬ . পালা সাহিত্য 


তোম্‌ ভি জেনানা, রি্িয়া ভি জেনানা। আড়াল থেকে আমি শুনলাম, 
রিজিয়া! বলছে--আমি তিক্ষান্নে জীবনযাত্রা নির্বাহ করবো, তবু ভাইজানের 
প্রাপ্য মসনদ নেব না। 

সিতারা ॥ তবু তাঁকে মসনদে না! বসালেই চলবে না? এর পরও অমন 
শ্বশুরকে তুমি বাঁচিয়ে রাখতে চাও ? 

বাহারাম ॥ না ন' শ্বশুরের কন্তার সঙ্গেই আমার সম্পর্ক, শ্বশুর কোন্‌ 
হায়? যাও, তুমি যাও, আমীর ওমরাহেরা এখনি এসে পড়বে । মত ঘাবড়াও 
বেগমসাহেবা। শ্বশুর হত্যার প্রয়োজন হবে না। উত্ির আমীর ওমরাহছের 
দলকে ধর্মের দোহাই দিয়ে আমি বলেছি, আমার মসনদে যে অপরকে 
বসাবে, সে মুখে রক্ত উঠে মরবে । সবাই বাঁরুদ হয়ে আছে। দেখবে, 
আজেলমালিক মামুদ্র থা আর শাহাজাদী রিজিয়া তাদের মিলিত অগ্নিদৃষ্টিতে 
ছাই হয়ে শুন্যে মিলিয়ে যাবে। 

পিতার! ॥ মনে থাকে যেন, দিল্লীর মসনদ যদি না পাই, প্রাসাদে 
আমি আগুন ধরিয়ে দেব। | প্রস্থান ] 

[ ইতিগীনের প্রবেশ ] 

ইতিগীন ॥ এই যে শাহজাদা, তুমি তাহলে নি.অর অধিকার এমনি 
করে ছেড়ে দেবে? 

বাহারাম ॥। না দিয়ে কি করব বল। শ্বশুর যার হুশমন, সংসারে 
তার কেউ নেই। 

ইতিগীন॥ আরে দূর । অমন শ্বশুরের মুখ দেখতে নেই। 

বাহারাম ॥ সেও তো! বলছে অমন জামাইয়ের মুখ দেখতে নেই । আসলে 
লোক তো আমি খুব বেশী ভাল নই, তার উপর সেদিন তুমি এত মদ 
খাওয়ালে যে আমি নেশার ঘোরে শ্বশুরকে ভাবলুম খানসাম!। 

ইাতগীন ॥ বেশ করেছ। 

বাহারাম ॥ বেশ ত করেছি। এখন ঠ্যাল। সামলাও। 

ইতিগীন ॥ তুমি একবার মুখের কথা বল না, দেখ আমি কফি করতে 
পারি। প্রঞ্জার৷ বারুদ হয়ে আছে, মোল্লামৌলবীর1 ঘেয়ো কুকুরের মত 
ছুটোছুটি করছে, আমীর ওমরাহের দল একবার তোমার সম্মতি পেলে রক্তের 
নদী বইয়ে ঘেবে। 


রিজিয়। ৪১ 


বাহারাম ॥ তাতে আমারই বছিন মরবে, আমারই পিতাঁর ফুলের বাগান 
শুকিয়ে যাবে, আমাদেরই রাজকর্মচারীদের মৃতদেহ শেয়ালশকুনে ছিড়ে 
খাবে। তুমি তামাশা দেখবে, আমীর উজিরদের স্ফুত্তির ফোয়ারা ছুটবে, 
আলতুনিয়! হাততালি দেবে আর আমি জিতে গিয়েও হেরে যাব। রক্তারক্ষি 
নয়, রক্তারক্তি নয়, বিনারক্তপাতে যদ আমায় মসনদে বসাতে পার, আমি 
দয় করে বসতে রাক্ি আছি। 

ইতিগীন॥ এতুমি কি বলছ! 

বাহারাঁম ॥ মাতালের কথ। পছন্দ হচ্ছে না, কেমন? মিঞা, মাথা 
নিতে অনেকে পারে, দ্বিতে কেউ পারে না। 

ইতিগীন ॥ দেখছি, তাহলে ভগ্রীর তাবেদারী করাই তোমার নসীবে আছে। 

বাহারাম ॥ উপায় কি? দিশ্লীশ্বর হতে না পারি, দিল্লশ্বরীর ভাই তো 
হতে পারব । 

ইতিগীন ॥ দ্িল্ীশ্বরী যখন তোমায় খুন করবে ? 

বাহ'রাম ॥ তখন কবরে গিয়ে খোদ্াতায়লাকে ডেকে বলব, খোদা, আমি 
খুন হয়েছি, কিন্তু জীবনের কখনও খুন করিনি । মাতালকে ত্বোয়৷ কর খোদ। 
মাতালকে দোয়া কর। [ প্রস্থান ] 

ইতিগীন ॥ বাদশার বংশে জম্মেছে-রক্তারক্তি করবে না! সাধুপুরুষ | 
শয়তানী রিজিয়া আমাকে ছুইচক্ষে দেখতে পারে না। এক পাটি জুতো 
সে আলতুনিয়াকে দিয়েছে, আর এক পাটি দিয়েছে আমাকে ! রিজিয়া 
যদি দ্বিল্লীর মসনদে বসে-_ [ জালালের প্রবেশ ] 

জালাল ॥ তাহলে পুরুষের ইজ্জৎ বলে আর কিছু থাকবে না। আপনি 
তো শাহাজাদ্দার ভগ্নীপতি । শাহজাদা বাহারামকে বলুন না জোর করে 
মসনদ অধকার করতে । তরবারি ধরতে না জানেন সরাবের বোতল নিয়েই 
ছুটে আসতে বলুন । 

ইতিগীন॥ কে হে তুমি বেয়াদব, মহামান্ত শাহজাদ্দার নামে কটুক্তি 
করছ 2 মাথাট] উড়িয়ে দেব। 

আলাল ॥ তাই দ্িন না। মরার আগে তবু জেনে যাব যে হিন্দুস্থানে 
হু একটা মর্দ এখনও আছে। লাতনুমুত্র তেরে] নদীর পারে আযবিসিনিয়ার 
রুক্ষ মাটিতে বসে শুনেছি এই হিন্ৃস্থানের বীরত্ব কাঁছিনী। এদেশের ভীনল্ম, 
অর্ঘুন, রামচন্জর--এ দেশের অশোক লমুদ্রণ্তত আলতামাস আমার চোখে 
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কত রঙিন শ্বপ্রের জাল বুনেছিল। মক্কায় হজ করি নি, মদিনায় যাই নি, 
আরব মুল্লুক চোখেও দেখি নি। পাগল হয়ে ছুটে এসেছিলাম এই হিন্দুস্থানের 
তীর্থ দর্শন করতে । 

ইতিগীন ॥ দর্শন করে স্থুথ হল না বুঝি? 

জালাল । সুখ! আমার মনে হচ্ছে, এর চেয়ে আমার অসভ্য হাঁবশীর 
দেশ অনেক ভাল। এদেশের মাটিতে সোনা ফলে, বাতাসে শীতল শ্নেছের 
স্পর্শ বুলিয়ে দিয়ে যায়, আকাশের গায়ে কোটি কোটি মণিমুক্তো চোখ ধাধিকে 
দবেপ়। এমন শোভাসৌন্দর্ষের লীলাভূমিতে মানুষ তো৷ দেখছি না মিঞা। 

ইতিগীন ॥ হেঃ হেঃ... 

জালাল ॥ কোথায় গেল তাঁর, যাদের মুখের কথায় গড়ে উঠেছিল 
সগ্ডযিমগুল, গণ্ষে যারা শোষণ করেছিল গঙ্গার বারিধারা, মুখের জবান 
রাখতে যে স্ত্রীকে বিক্রী করে নিজে হয়েছিল শ্মশানের চণ্ডাল? এইকি 
সেই ফিন্ুগ্কান? 

ইতিগীন ॥ হিন্দুস্থানে কিছুই দেখতে পেলে না তুমি ? 

জালাল ॥ পেয়েছি মিঞা, পেয়েছি। বিশ্বের বিস্ময় হিমালয় দেখেছি, 
অশোকন্তম্ত, কুভূবমিনার দেখে চোখ দুটো সার্থক করেছি, আরও একট! 
অভাবনীয় চিজ দেথে অবাঁক হয়েছি ; সে এই মহীয়সী নারী বেগম রিক্িয়!। 

ইতিগীন ॥ তুমি লোৌকট। কে বল দেখি! 

জালাল ॥ আমার নাঁম মহম্মদ জালালউদ্দিন ইয়াকুৎ। 

ইতিগীন ॥ তুমিই জ'লালউদ্দিন? বেশ বেশ, খুব ভাল কাজ করেছ 
মিঞা। হ্যা ছে, শাহজাদী রিজিরা না কি তোমায় চাবুক মেরেছে? 

জালাল ॥ হ্যা, এই যে। 

ইতিগীন ॥ এ যে বাঁলশিরে পড়ে গেছে হে! তুমি তার ইজ্জৎ রক্ষে 
করলে, আর সে তোমাকে মারলে কি না চাবুক? তুমি তার মাথাটা ছাতু 
করতে পারলে না? 

জালাল॥ না আপনাদের জন্ঠে রেখে দিয়েছি । 

ইতিগীন ॥ আমি হলে হারামজাঘী শয়তানীকে-__ 

জালাল ॥ খবরদার, মানী লোকের মানহানি বে করবে তাকে আমি 
তুলে আছাড় মারব। 

ইতিশীম ॥ ছে: হে: ঠাট্টা কল্সো না মিঞ1। তার মান আছে, তোমায় 
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মান নেই? হলেই বাতৃষি হাবশী; তবু শুনেছি তো কন বড় বংশে 
তোঁমার অন্ম-_ 

জালাল ॥ ভুল শুনেছেন, আমার জন্ম কশাইয়ের বংশে। 

ইতিগীন ॥ পরম পবিত্র কশাইয়ের বংশে জন্ম তোমার? তোমার 
মহামান্ত পিতা 

জালাল ॥ মহাঁমান্ত নন । আমার পিতা সামান্য দিনমজুর | 

ইতিগীন ॥ দিনমজুরের চেয়ে বড় সম্মান ছুনিয়ায় কার আছে আর? 
এমন পিতার পুত্র ভুমি ! শ্াহজাদী রিজিয়া! কিনা তোমাকে পদ্দাথাত করলে ? 

জালাল ॥ পদ্দাঘাত করলেও দ্রঃখ ছিল ন1। 

ইতিগীন ॥ আমাদের যে রাগে সর্বাঙ্গ জলে ছাই হয়ে যাচ্ছে, সেটা 
দেখতে পাচ্ছ? 

জালাল ॥ পাচ্ছি বইকি? যাদের মুরোঁ কম, তাঁদেরই রাগ বেশী। 

ইত্তিগীন ॥ মিঞা বড় রসিক। তুমি যে এ সময় কেন এসেছ, আমি 
তা বুঝি। কোনে ভয় নেই । তুমি জালালউন্দিন ইয়াকুৎ, আর আমি হচ্ছি 
ইকতিয়ারউদ্দিন ইতিগীন। একই রকম নাম আমাদের। আমরা হচ্ছি 
মামাত ভাই। 

জালাল ॥ তাই বটে। 

ইতিগীন ॥ আমার অপমানে তোমষাঁর অপমান, তোমার "খপমানে আমার 
অপমান । খাড়। হয়ে দীড়িয়ে থাক মিঞা । এখনি বুড়ো! মামু খ' 
শাহজাদীকে নিয়ে দরবারে আসবে । কি অস্ত্র সে এনেছ? ছার বুঝি? 
ছোর! ছুরির কারজজ নয়। এই আগ্নেয়াস্ত্র নাও। এক গুলিতে খতম কর! 
চাই। যদি কার্শখ হাসিল করতে পার, তুমি হবে দিলীশ্বর বাহা- 
রামের সিপাহশালার । 

জালাল ॥ দিল্লীশ্বর বাহারামের সিপাহশালার হওয়ার চেয়ে আমি হব 
দিলীশ্বর' রিজিয়ার পয়জারের গোলাম 

ইতিগীন | হেঃ হেঃ_ 

জালাল ॥ হাজার কেউটে দাপ তাঁর চারদিকে ফণ। তুলে ধাড়িয়ে আছে। 
আঁমি তাঁদের সবার ফণা এমনি করে গুঁড়িয়ে দেব। (ইতিগীনের দিকে 
পিস্তল তুলে ধরে ) 

[ পীর পয়জায়ের গ্রধেশ ] 
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পীর ॥ ওরে থাম্‌ থাম্। কেবলি রক্তারক্তি খুনখারাপি আর দ্বাঙ্গাহাঙ্গাম!। 
এত করে বারণ করেছি, তবু তুই কথ। শুনবি না? আমি কিতোর তরে 
গলায় দড়ি দ্বিয়ে মরব? 

জালাল ॥ তুমি আবার এখানে এলে কেন বাপজান ৮ 

ইতিগীন ॥ বাপজান। এই তোঁষার পিতা না কি ? 

জালাল ॥ জী হা। 

ইতিগীন ॥ দেখে বড়ই ভক্তি হচ্ছে। মিঞার নামটি কি? 

পীর ॥ আমার নাম পীর পয়জার। কি+ ই] করে রইলেন যে? 

ইতিগীন ॥ হঠাৎ হা-টা এসে গেল। আচ্ছা, পয়জার মিঞা 

পীর । পীর পয়জার... 

ইতিগীন॥ তাই হল। আচ্ছা আপনার রংটি ত দিব্যি বিশুদ্ধ 
আলকাতরার মত, আপনার ছেলের রংটি কিন্তু অন্ত রকম। জালাল মিঞা 
কিআপনার নিঙ্জের ছেলে? 

জালাল ॥ বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও বলছি। 

ইতিগীন॥ আমার শ্বশুরবাড়ী থেকে আমি বেরিয়ে যাব, *আর তুমি 
চেপে বসবে? 

জালাল | আর একট কথা বললে আমি তোমাকে বাইরে ছুড়ে 
ফেলে দেব । 

ইতিগীন ॥ হেঃ হেঃ, তাহলে আমি এখন আসি। খোদার মপ্রি হলে 
আবার দেখা হবে। 

পীর ॥ চল্‌ বাবা দেশে ফিরে বাই। ওরে এদেশে দেখবার কিছু নেই। 
আমি দশ বছর এ দেশে কাটিয়ে গেছি। এ দেশের মানুষগুলোকে আমি 
হাড়ে হাড়ে চিনি । এরা মুখে ধন্ম ধন্ম করে, আর এদের মনের মধ্যে জিলিগীর 
প্যাচ । এরা উপকারীর বুকে ছুরি বিণধিয়ে দেয়, এর! দরকার হলে নিজের 
ভাইকেও জ্যান্ত কবর দ্বিতে কমন্গুর করে না। 

জালাল ॥ তাই দেখলাম বাপকজ্ান। বিশেষ করে এই বাদশাহী বংশের 
কীর্তিকলাপ দেখে আমি আবাক হয়ে গেছি। মানুষের জানমান, মানুষের 
মানমর্ষান্ধা এদের কাছে খেলার সামগ্রী। নইলে বাদশ! রুকনুদ্দিন মসনদে 
বসে ষোলটা ভাইকে কি করে হত্যা করলে? কেমন করে অতগুলো 
বমাতাকে পঞ্ডর মত খুন করলে? 
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পীর॥ তোরই বা কেন এ ছর্বদ্ধি হল? বাদশার গায়ে কেন তুই ঘ! 
দিতে গেলি? 

জালাল ॥ দেব ন! পিতা? নারীর অপমান দেখেও সহা করব £ 

গীর ॥ আরে ছুর, এদের আবার মান আর অপমান। এরা সব 
সমান। রুকচুদ্দিন তাঁর ওড়ন| ধরে টেনেছে, ও নিজে হয়তো! আর একটা 
মরদের হাত ধরে টানবে | 

জালাল ॥ তুমি তাকে জান নাবাপজান। দেখলে বুঝতে পারতে, সে 
বেহেস্তের হুরী। কোনে অন্তায় সে করতে পারে না। 

পীর ॥ (ন্বগত ) দফা সেরেছে! 

জালাল ॥ আমি আগে আগে চেরাগ হাতে নিয়ে তাকে পথ দেখিয়ে 
নিয়ে যাঁব মানুষের বিজয়-গরিমার শেষপ্রান্তে । দুনিয়ার নরনারীকে ডেকে 
এনে দেখাব, এই আমাদের মুসলমানের মেয়ে; তোমর1 জোয়ান অব. আর্ক 
দেখেছ, এলিজাবেথের প্রসংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছ ; চেয়ে দেখ, এই হিন্দুস্থানের 
মাঁটিজলে গড়? দুনিয়ার বিম্মন্ন সুলতান রিজিয়া । 

পীর || না বাবা, না। ও বেটার কাছে তুই ঘেঁসিস নি, ও তোকে আস্ত 
আস্ত চিবিয়ে খাবে। ও মেয়ে হয়েও পুরুষ__ও রাক্ষুপী, ও ডাইনী । 

জালাল |॥ কোনো ভয় নেই বাপজান। তোমার আশীর্বাদে দোজখের 
শয়তানও আমার গায়ে নখের আচড় দিতে পারবে না। তুমি দেশে 
ফিরে যাও। 

পীর ॥ তোকে না নিয়ে আমি বেহেম্তেও যাব না। খসরধার-- 
ও ডাইনীর মুখের দিকে চাস নি। বাপ ভুলিয়ে দেবে। 

জালাল ॥ সংসারে এমন কোনো এশ্বর্ধ নেই যা পেয়ে আমি তোমাঁকে 
ভুলে যাৰ। তুমি আমার মক মদিনা, তোমার শ্নেহের ছায়া আমার 
বেহেস্তের গুলবাগ। তুমি যাও আব্বাজান, শাহজাদীকে ফেলে আমি 
কোথাও যাবে। না। (প্রস্থান ) 

পীর ॥ এমন ছেলে কার ? মেহ্রবান খোদা, কম্গুর মাপ করো। 

[গ্রস্থনি ] 


পঞ্চম দৃশ 
দরবার কক্ষ 
[ নেপথ্যে তোপধ্বনি, আনন্দোল্লাস | অভিষেকের সুর বাজছে | বহুকণ্ঠে 
ধবনিত--ণ্জয় সুলতানা রজিয়ৎ উৎ-ছুনিয়া ওয়া-উদ্দিন কি জয়”।' 
বাদশাহী মুকুট হস্তে মামু, শাহানশার বেশে রিজিয়া, পেছনে ইতিগীন, 
আমীর ওসমান ও অন্তান্ত আমীর ওমরাহদের প্রবেশ । ] 
মামু || বসে ম! রিজিয়া তোমার পিতার পবিত্র মসনদ্দে। তোমার 
পিতার আকম্মিক পরলোকগমনের সময় আমি দিল্লীতে ছিলাম না। তাই 
আমীর-ওমরাহের দল চক্রান্ত করে এক মেরুদগুহীন বুধককে সিংহাসনে 
বসিয়েছিল। আজ সে নেই। মহামান্য শাহানশ। আলতামাসের গচ্ছিত 
মুকুট তাঁরই ইচ্ছা অনুসারে ' আমি তোমার মাথায় পরিয়ে দিলাম । আমি 
তোমার বৃদ্ধ দিপাহশালার, নতজানু হয়ে তোমার আনুগত্য স্বীকার 
করছি দিল্লীশ্বরী | 
| সকলে নতজানু হয়ে কুনিশ করে ] 
রিজিয়া ॥ উঠুন নিপাহশালার । আমায় দোয়। করুন। 
মামুদ ।। কন্তার অন্য পিতার প্রাণে যতথানি আশীর্বাদ থাকতে পারে, 
দব আমি উজার করে তোমায় দিচ্ছি মা। বার মসনদের তুমি আজ 
অধীশ্বরী, তার অসংখ্য গুণের তুমি অধিকারিণী হও, তার বপলালয়া যেন 
তোমায় কোনোদিন স্পর্শ না করে। 


[ রিজিয়া সিংহাসনের সন্ুখে নতজানু হয়ে বসে ] 


রিজিয়।॥ অর্ধ ভারতের মহিমান্বিত শ্রাহানশ। জনাব আলতামাস বাহাদুর, 
অনাবৃত কবরের তলায় একবার তুমি জেগে ওঠ জনাব। যে অধম সন্তানকে 
মান্য করবার জন্য দীর্ঘকাল তুমি সাধনা করেছিলে, যার হাতে দিল্লীর শাসনভার 
তুলে দেবার জন্ত কত রভীন স্বপ্র দেখেছিলে তুমি পিতা, আজ তোমার শুন্য 
মসনদে তোমার সেই আদরের ছুলালীর অভিষেক । হে বিদেহী সম্রাট, তুমি 
তাকে দোয়া কর-বেন তার হাতে তোমার জিংহাসনের কোনো! অমর্যাদা 
না হয়। 

মাসুদ |॥ ওঠ মা, ওঠ। বসো মা তুমি তোমার পিতার মসনদে । মনে 
রেখো, তুমি নারা নও, পুরুষ নও; হিন্দু নও, মুসলমানও নও--তুমি 
অধ ভারতের দওমুণ্ের মালেক সুলতানা রিভিয়া। 


ইতিগীন ॥ 
ওসমান || 
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ওসমান || ওরে, তোর। জয় ধ্বনি দে। বাজ্রন! বাজা। 
[ জালালউদ্দিনের প্রবেশ ] 
জালাল ॥ বান্দার সেলাম পৌছে দিল্লীশ্বরী | 
ওসমান || তফাৎ যাও বেয়াদব । 
জালাল ।। কেন তফাৎ যাব? বিনা নিমন্গণে তো আমি আসি নি। 
ইতিগীন ॥ নিমন্ত্রণ! 
ওসমান ॥ কে তোমায় নিমন্ত্রণ করেছে? 
জালাল ।| দিল্লীশ্বরীকে জিজ্ঞাস করলেই জানতে পারবেন। 
ওসমান ॥ লোকটা কি পাগল ? 
জালাল ।॥ পাগল হই আর বাই হই আমার বক্তব্য সুলতানার কাছে, 
ত'র পোষ! নফরগুলোর কাছে নয়। 
মামুদ |॥ হুশিয়ার যুবক। 
ওসমান | আমি তোমার মাথাট] উড়িয়ে দেব (তরবারিতে হাস 
দেয় )। 

জালানল।। এ পাথরের মাথা? ভাঙ্গে, ওড়ে না। 
ওসমান । দিল্ীশ্বরী যেকোনো কথা বলছেন না? 
রিজিয়া আগে আপনার বলা! শেষ হোক, তারপর আমি বলব। 
ওসমান ॥ এ কথার অর্থ? 
রিজিয়া ॥ অর্থ এই যে, আপনি অধিকারের সীম! লঙ্ঘন করছেন। 
ওসমান ॥ আপনি আমায় অসম্মান কচ্ছেন 2 
রিজিয়া | সন্মান চাইলে সম্মান দিতে হয় আমীর সাহেব । 
জালাল।। কথাট! অনভ্যাসের ফলে দিল্লীর আমীর-ওমরাহেরা বোধ 


ভুলেই গিয়েছিলেন । 


লোকটার কথা শুনেছেন ? 
কোথাকার একটা পথের কুকুর বিন! এত্তেলায় আপনার কাছে 


আরজ পেশ করবে ? দরবারের এ নিয়ম নয় হুজরাইন | 
আলাল ॥ আমীর ওমরাহদের আগে নজর দিতে হবে এই বোহংহস়্ নিযুষ 
ইতিগীন ও ওসমান ॥ বর্ধর হাৰশী--€ তরবারি নিষ্ষ'সন )। 
মামু || আঃ, শহুবতের সীম1 লঙ্ঘন করে৷ না। 


রিজিয়া ॥ ইকতিয়াউদ্দিন ইতিগীন, আমীর ওসমান | এ সুলতান 


৪৮ পালা সাহিত্য 


রিজিয়ার দরবার রুকনুদ্দিনের প্রমোদশাল] নয়। বাদশাহী যদি আমায় 
করতে হয়, আমি বাদশাহীই করব, আমীর ওমরাহদের হৃকুম-বরদারি করব না, 
আর তার্চের অনধিকার চর্চাও সহ করব না। কোথায় ছিলেন আপনারা 
সেদ্দিন--যেদিন আপনাদের বাদশ। আমার” অমর্ধাদা করতে হাত 
বাড়িয়েছিল? আপনাদের একখানা তরবারিও তো সেদ্দিন কোবমুক্ত হয় নি? 
সেদিন এই হাবণীই আগে এগিয়ে এসেছিল । আমার দরবারে এর] যথন 
ইচ্ছা, যতবার ইচ্ছা বিন এত্েলায় প্রবেশ করবে, এর জন্য নজরান। যে চাইবে, 
তার স্থান হবে দরবারে নয়, কারাগারে । হাবশীবীর জালালউন্দন ইয়াকুৎ, 
আমি কথ] দিয়েছি, তোমার বকশিপ ধেব'"' 

মামুদ || কথা দিয়েছ ! 

রিজিয়া || হ্যা জনাব। বল জালালউদ্দিন, কী চাও তুমি? 

জালাল ॥ কথ! ফিরিয়ে নিন সুলতানা । মানুষ যা করে, আঁমি 
তাই করেছি। 

ওসমান || তা তো বটেই। 

জালাল || এর পগ্ঠে আমি বকশিস দাবী করি না। 

রিজিয়া ॥ দাবী তোমার নয়, দাবী আমার হাবশীবীর । রিজিয়! 
ছুশমনের মাথা! নিতেও জানে, আবার উপকারীকে বকশিস দিতেও জানে । 

ইতিগীন || হেঃ হেঃ, দিল্লীশ্বরী করুণার অবতার | 

| পুরন্দরের প্রবেশ | ] 

পুরন্দর ॥ আপনিও বিনয়ের অবতার। আর দেরী করবেন না জনাব। 
আপনার অভাবে শাহজাদার প্রমোদকুঞ্জ অন্ধকার | 

ইতিগীন || হেঃ হেঃ, পুরন্বর ভায়। অতিশয় রসিক । 

ওসমান || ছোকরার বিষয়বুদ্ধিও চমৎকার ! 

পুরন্দর ॥ আপনাদের মতন প্রথর নয় । 

[ ওসমান ও ইতিগীনের দৃষ্টি বিনিময় ] 

রিজিয়া ॥ বল জালালউদ্দিন, কী বকশিস্‌ তুমি চাও? 

জালাল ।॥ যদি আকাশের টা চাই ? 

রিজিয়া । সাধ্য হলে অবশ্ই দেেবে। 

জালাল ॥॥ দ্বিল্লীশ্বদী-- 

পুরন্দর ॥ বল্স, কত অর্থ চাও? 
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জালাল ॥ অর্থে আমার প্রয়োজন নেই। 

ওসমান | বহুত খুব। 

রিজিয়া || কত জায়গীর চাও ? 

জালাল।। জায়গীর চাইবেন আপনার এই আমীর-ওমরাঁহছের দল। 
মামুদ || বাচালতা রাখ যুবক। 

জালাল ॥ বাঁচালতা। রেখেই বলছি, আমার দাবী অত ছোট নয়। 


ইতিগীন ॥ বুঝেছি। তুমি চাও শাহজাদাব জন্যে দিল্লীর মসনদ ? 

জালাল ॥ না, আমি চাই স্বয়ং দিলীশ্বরী স্ুলতান। রিজিয়াকে। 

সকলে ॥ সুলতানা রিজিয়াকে ! 

মামুদ ॥ হাবশী বুবক। 

ওসমান, ইতিগীন ॥ এসব কী কথা! 

মামু || তুমি উন্মাদ হয়েছ হাবশী যুবক । আর কেউ দিল্লীশ্বরীকে এমনি 
অসম্মান করলে এতক্ষণে তার মাথাটা কাধের উপর থাকত না। 


জালাল ॥ আমারও হয়ত থাকবে না। কিন্তু অসম্মান তে। আমি কবি 
নি। মহামান্টা দিল্লীশ্বরী, সভ্য জগতের মিঠা বুলি আমি শিখি নি। মনে 
1]! ভেবেছি, মুখে তাই বলছি। এতে যদি আপনার অসম্মান হয়ে থাকে, 
বান্দার গোস্তাকি মাপ করবেন। 


রিজিয়া ॥ ওঠ হাবশী বীর, মিঠা বুলি আমিও জানি না। আমিও চাই, 
যারা আমাকে আঘাত করবে, তার! সোজা আঘাত করক। 

মামু । তুমি অন্ত বকশিস প্রার্থনা কর যুবক। 

জালাল ॥। না, আমি ন্থলতান! রিক্জিয়াকেই চাই। 

মানু ॥ যুবক" 

পুরন্দর || কেন সাধ করে মৃত্যুকে ডেকে আনছ মিএ? তুমি শাহজাদীর 
যে উপকার করেছ, আমরা চিরদিন অবনত মন্তকে তার জন্য তোমার গুণগান 
করব। মর্যাদার ঘষে উচ্চ মিনার তুমি গড়ে তুলেছ, নিজের হাতে তাকে 
চুরমার করে না নির্বোধ । ব্য, জায়গীর, উচ্চ রাজপদ-যা ইচ্ছা 
ভুমি প্রার্থনা কর। তোমাকে অদেয় দিল্ীশ্বরীর কিছুই নেই। 

ওসমান |॥ থাকার কথা নয়। 

মামুঘ | তোমরা চুপ কর। বুবক,স্” 
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জালাল।। আমার ওই এক কথা সিপাহশালার। ইচ্ছা! হয়, সুলতান! 
তার প্রতিশ্রুতি ফিরিয়ে নিন। 

রিজিয়া | না না, আমি মাথা দেব, তবু কথা ফিরিয়ে নেব ন1। 

জালাল || তাঁহলে আমি নুলতান! রিজিয়াকেই চাই। 

মামুদ ॥ বেয়াদপ হাবশী, পুনঃ পুনঃ তুমি মহাধান্তা দিল্লীশ্বরীকে অপধান 
করতে সাহস কর ? পুরন্দর__ 

পুরন্দর ॥ আনাব- 

যানুদর || এই মুহূর্তে এই উদ্ধত হাবশীর শ্রিরশ্ছেত কর। 

[ পুরন্দর, ওসমান ও ইতিগীনের তরবারি নিষধাসন ] 

রিজিয়া | অনি কোযবদ্ধ কর। 

মামুদ || মা! 

রিজিয়া! ॥ মহামাঠ্ সিপাহশালার, অবিচার আমি করব না। অবোধ 
শিশু আকাশের টাকে মুঠোর মধ্যে পেতে চার, চাদ তো! তাকে পাথর চড়ে 
মারে না। বাগিচায় গোলাপ ফোটে, পথিক তা দেখে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে 
থাকে- গোলাপ তো তাকে অভিশাপ দ্রেন্ন না লিপাহুশালার | আমাকে দেখে 
হাঁবশীর যদ্ধি ভাল লেগে থাকে, আমার তাতে গস! করবার অধিকার নেই। 

মাদুব ॥ ভাল লাগার কথা এ নম্ন। এ গুরুতর অপরাধ । 

রিজিয়া || গুরুতর অপরাধের বিচার একমূহর্তে হতে পারে না 
লিপাহশালার। বন্দীকে কারাগারে নিক্ষেপ কর পুরন্দর রায়। পরে আমি 
বিচার করব। 

ইতিগীন ॥ শাহাজাদীর বিচারবু্ধ-_ 

রিজিয়া ॥ অত্যন্ত প্রথর ? | 

ইতিগীন | হেঃ হে! [ প্রস্থান ] 

ওসমান ॥ আমি ভয়ানক খুশী হয়েছি। 

রিজিয়া | ক্রমে আরও হবেন । 

ওসমান ॥| সুলতানার মেহেরবানি | [ প্রস্থান ] 

জালাল ॥ আমার বকশিস্‌ তাহলে কারাগার? আমি কি তাহলে 
এই বুঝব যে, সুলতান! রিজিয়। সামান্যা নারীমাত্র 1 

রিজিয়্1॥ কথাটা আমিই ভূলে গিয়েছিলাম হাবলী বীর । তুমিই আমায় 
প্রথম মনে করিয়ে দিয়েছ যে) রিজিয়া পুরুষ নত; নারী মাত্র । [প্রস্থান] 
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পুরন্দব || আমার একটা কথা ছিল জনাব | 

মাধুদ্র || না, কোনো! কথা নয়। নিয়ে যাও যমপুরীতে | এরা আঙলট 
দেখালে হাতখানা গিলতে চায়। এদেব স্থান লোকালয় নয়, বধ্যভূমি । 

[ প্রস্থান ] 

পুবন্দব | এখনও ভেবে দেখ হাবশি, মুক্তি চাও, ন। মৃত্যু | 

জালাল || মুক্তিও চাই না, মৃত্যুও নাআমি সুলতান! রিজিয়াকে 
চাই । 

পুরন্দব ॥ কেউ তাকে পায় নি মিঞা, তুমিও পাবে না। এ রূপের 
অ+শুনে বহু পতঙ্গ পুডে মরেছে, তাঁবা কেউ তোমাব চেয়ে অযোগ্য ছিল ন।। 
স্থলতানা বিজ্জিয়! পুরুষের জন্য তৈবী হয় নি। পৃথিবীব এ অপরূপ বিম্ময়কে 
বোরখ। পরিয়ে অন্তঃপুবেব বন্দীশালায় বন্দী কবতে চেয়ো না; তোমারও 
মঙ্গল হবে না, তাবও না। 

জালাল |॥ ছুনিয়ার তো! মঙ্গল হবে, তাই আমি চাই। 

পুবন্দধব ॥ ফিবে যাও জালালউদ্দিন, এ হীরকের অন্ুীয়, একে সাজিয়ে 
রাখা বায়, কিন্তু মুখে তোলা বায় না। 

জালাল ॥ মুখে আমি তুলব না পুরন্দর । সমগ্র দুনিয়াকে নিমন্ত্রণ করে 
এনে আমি এর জৌলুষ দেখাব। 

পুবন্দব ॥ বুঝলাম, মৃত্যুই ভোমাব বিধিজিপি (শৃঙ্ঘজিত করে )। 

জালাল ॥ একদিন তো মববই, আজ না হয় কাল। বাঁচি তো বাচার 
মত বাঁচব, না হয় পৃথিবীটাকে জানিয়ে দিষে যাব যে, জালালউদ্দিন বাঘের 
বাচ্চা, শেয়াল নয়। [ পুরন্দর সহ প্রস্থান ] 





বন্ঠ দৃশ্য 
| পিনাকী রায়ের গৃহ । গীতকণ্ে ঝাঁট দ্বিতে দিতে ভোলার প্রবেশ ] 
জোড়া পাঠা দেব কালী, রাখিস যদি এই মিনতি, 
দিবারাতি দাত ঝিচুনী 
বলম। তারা কত শুনি 
এৰাব তার। তুলে খাড়া, ঘুড়ে! রাজার কর মা গতি। 


[ পিনাঁকী রায়ের প্রবেশ ] 
পিনাকী ॥ (কান ধরলেন ) এসব কী গান রে শুয়ার ? 
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ভোলা ।। কান ছেড়ে দ্িন। কথায় কথায় কান ধরেন কেন? আমান 
একটা মানসম্মান নেই ? 

পিনাকী ॥| ওঃ চাঁকরের আবার মানসন্মান ! 

ভোলা || আমি যেমন আপনার চাকর, আপনিও তো তেমনি আব 
একজনের চাকর । 

পিনাঁকী ।॥| কী, আমি চাকর? কার চাকর ? 

ভোলা || কেন, দিল্লীর বাদ্ধশার ৷ 

পিনাকী || বাদশার চাকর আমি বদ্মায়েস ৪ আমি তোকে কেটে 
ছথান! করব। বেরিয়ে যা আমার বাড়ী থেকে । 

ভোল'।। আগে কাটবেন, না আগে বেরিয়ে যাব ৪ 

পিনাঁকী || ছুইই একসঙ্গে । 


ভোলা! | আপনার মাথা খারাঁপ হয়েছেন । 
পিনাকী | কী বললি! 
ভোলা] || হয়, ওরকম হয়। ছেলের শোকে লোকে আগুহুত্যে করে, 
আর এতো শুধু মাথা খারাপ । 
পিনাকী ॥ ছেলের শোক! ভারি আমার ছেলে। ও অব শক্র। হতভাগা 
ছেলে জম্মেই একবছরের মধ্যে তার মাকে খেলে, হাতীশালে হাতী মরল, 
ঘোড়াশালে ঘোড়াগুলো ফস হয়ে গেল, হু ছুটে! ভাইকে যমের বাড়ী পার করে 
দিল। ভাবলুম গলা টিপে শেষ করে দিই। গলাটা টিপে ধরেওছিলাম। 
হাবশী [চাকরট1 ছিনিক্ে বুকে তুলে নিলে। সেই থেকে আমাকে দেখলেই 
চোঁথ বুজে কেঁদে উঠত। হাবশীটাকেই “বাবা” বলে ডাকতে লাগল । তারপর 
* একদিন মাঠে বেড়াতে গিয়ে আর ফিরে এল না । 
ভোলা || অমন ছেলের জন্যে আপনি হাহুতাশ করছেন? 
পিনাকী || হাহুতাশ কচ্ছি পাজি? 
ভোল।।॥ কচ্ছেন না? রাত দ্রপুরে চোখের অলে বালিশ ভিজে যায়, 
আমি দেখিনি? 
পিনাকী ॥ তোর গুণির মাথা দেখেছিস্‌। 
ভোল।।॥ পঁচিশ বছরে যে ছেলের শোকে ভুলতে পারে না, সে কেন 
ছেলের গল। টিপে ধরবে? 
পিনাকী ॥|. আমার ছেলেকে আমি গলা টিপর্ব, মারব, কাটব, কিলিয়ে 
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আমসত্ব বানাব--তাই বলে চাকরবাঁকরে তাঁকে চুরি করে নিয়ে যাবে? 
ছোটলোক, শয়তান, ইতরের দল। চাকর বাকরের গুঠি আমি নিকেশ করব, 
তবে আমার নাম পিনাকী রাঁয়। বেরিয়ে যা, সব বেরিয়ে যা, আমি কাউকে 
চাঁই নে। তুই বিচ্ছু শুয়ার, আজ ভাঁজ! মাছ উল্টে থেতে জানিস নে। বয়েস 
হলে তুই ব্যাটা হয়ত আমাকেই চুরি করে পালাবি। 

ভোল! || বিষুট তেল আনব £ 

পিনাকী ॥ কেন? 

ভোলা || চী্বি ফেটে ধোয়া! বেরুচ্ছেন কি ন|। 

পিনাকী ॥ ধোঁয়। বেরুচ্ছে শুয়ার? আমি পাগল? 

ভোলা ॥ পাগল ন', মাথ। খারাপ । ছেলের শোকে ও রকম হয়। 

পিনাকী ॥ বলছি আমার কিছু হয় নি, তবু তুই শোক শোক করবি? 
ভারি আমার ছেলে, ত্বার আবার শোক। এই যে ছোট ছেলেট। আমার কথা 
ন। শুনে বাদশার মনসবদারী করতে বেরিয়ে গেল, আমি তার জন্তে একবারও 
নিঃশ্বাঘ ফেলেছি? বলে-_-দেশের ছেলের! সৈনিক না হলে দেশ রক্ষা করবে 
কে? হাত্বোর দেশের নিকুচি করেছে। বাদশার চাকরি কেউ করে? ওব 
তে হয়ে গেল--রাঁমে মারলেও মারবে, রাবণে মারলেও মারবে। 

[ বাহারামের প্রবেশ ] 

বাহারাম | মহারাজ পিনাকী রায়ের জয় হোক। 

ভোল। ॥ কে হে তুমি বেল্লিক? কথা নেই বার্তা নেই, হুট করে 
ঘর মধ্যে ঢুকে পড়লেই হল? 

বাহারাম ॥ ব্যাটা নাচিও না| বাপধন। অনেকটা পথ ঘোড়। ছুটিরে 
এসে প্রাণটা গঞ্ার কাছে এসে ঠেকেছে । তাঁর উপর তোমার ওই ব্রঙ্গান্্ 
দেখলে ফুরুৎ করে প্রাণপাখী বেরিয়ে যাবে। 

ভোল! || কোথাকার গেছে বার তুমি 

বাহারাম || গেছে! বাদ্দর নই বাপঃ আমি গৃহপালিত বাদ্দর। তুমি 
এখন স্বকার্ধে গমন.কর। আমি মহারাজের সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরামর্শ করব। 

ভোলা।। হবেনা। মহারাজের মাথ। খারাপ । 

পিনাকী ॥ জুতিয়ে সোজ। করব বদমায়েস। 

ভোল|।। ওই দেখ ছেলের শোকে." 

শিনাকী ॥ আবার ছেলের শোক পাজি ? 
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ভোলা || পালাও মিঞা, পালাও। [ প্রস্থান ] 

বাহারাম || ছেলে তো শুনেছি আপনার পঁচিশ বছর আগে হারিয়েছে। 

পিনাকী || তাতে হয়েছে কি? 

বাহারাম ॥ সেই ছেলের শোকে আপণন পাগল হয়ে গেলেন ? 

পিনাকী॥। তুমি তো ভয়ানক পাজী লোক। কিবলতে এসেছ বলে 
বিদেয় হও। 

বাভারাম ॥ মহারাজ --- 

পিনাকী ॥ সেতো আগেই বলেছ । তারপর থেকে বল । 

বাহারাম ॥ আমি শাহজাদা বাহারামের পার্খ্চর | 

পিনাকী ॥ সে তোমার ঘোলাটে চোখ দেখেই টের পেয়েছি 

বাহারাম ॥ আমি আপনার কাছেই এসেছি রাজা । 

পিনাকী ॥ কে বলছে, আপ নি? নতুন কথ! কিছু থাকে তো বল। 

বাহারাম || মহারাজ-- 

পিনাকী ॥ আবার 'মহারাজ' । কতগুলো মহারাজ তুমি খরচ 
করলে বল তো । 

বাহারাম | যদিও আপনি পুত্রশোকে মুহামান,-- 

পিনাকী ॥ তোমার গুষীর পিগ্ডিমান । 

বাহারাম।॥ আপনি অবশ্তই শুনেছেন, দ্বিল্লীর মসনঘের যোগ্য অর্ধকারী 
শাহজাদ1 বাহারাম জীবিত থাকতে তার ভগ্রী শাহজাী রিঞ্জিয়। মসনদ 
অধিকার করেছে । এত বড় অন্তায় আমর! কিছুতেই বরদাস্ত করব ন1। 

পিনাকী ॥ নাই বা করলে। সেজন্তে আমার ঘরে এসে দ্বাপাদ্দাপি 
করছ কেন 2 

বাহারাম ॥ সবাই বলছে, শাহঞজজাদার বিদ্রোহ কর! উচিত । 

পিনাকী | আমিও তো! বলছি । 

বাছারাম || শাহজাদা জীবিত থাকতে দ্িলীর পবিত্র সিংহাসনে বসবে 
এক নারী! শাহজাদা তার চেয়ে বয়সে বড়, বিস্তায় বৃদ্ধিতে জ্ঞানে 
গুণে বড়-- 

পিনাকী ॥॥ মাতলামিতেও বড়। 

বাহারাম ॥ শরীয়তে বলেছে, পুরুষের পক্ষে নারীর অধিকার মেনে 
নেওয়ার চেয়ে-যাঃ আর মনে নেই। 
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পিনাকী ॥ আমার মনে আছে। 
নেওয়ার চেয়ে গলায় ছড়ি দেওয়া ভাল । 


পুরুষের পক্ষে নারীর অধিকার মেনে 


সৈন্টসামস্ত যা আছে, দিয়ে দেব। 
মাতাল, আর তুমি পাজি, ইতর, ছোটলোক। 


বাহারাম || কই, ইতিগীন তে! তা বললে ন1। 

পিনাকী | বলবে না। শাহজাদাকে গিয়ে বলো গলায় দ় দিতে । 

বাহারাম ॥ গলায় দড়িটা পরে দিলে হয় না? আগে বিপ্রোহট' 
হয়ে যাক। 

পিনাকী || হয় হোক। শাহজাদা তলোকম্থ্ার ধরতে পারবে তো? না 
ঝোতল দিয়ে যুদ্ধ করবে? 

বাঁহারাম ॥ বোতলের মুখে তলোয়ার বসিয়ে নেবে। 

পিনাকী || সে খুব চমৎকার হবে। 

বাহারাম || তাহলে আপনি তৈরী হন। 

পিনাকী || আমি তৈরী হব কেন? 

বাহারাম || না হবেন কেন? আপনার তো সাঁত হাঞ্জার সৈন্য আছে? 

পিনাকী।। সব কোমরভাঙ্র! | 

বাহারাম |॥ ওতেই চলবে । আপনার ছেলে ওই পুরন্দরকে বলে দিন-- 

পিনাকী | শুনবে না। ওসব ছেলে নয়, পিলে। 

বাহারাম ॥ বলি আপনার নিজের পিলে তে! ? 

পিনাকী ॥ আমার কিছু নয়, সব শ্রীস্রীভগবানের | 

বাহারাম ॥ শ্রীশ্রীভগবান তার এমন ভক্তকে পুত্রশোক কেন দিলেন ? 

পিনাকী || আরে, এও তো বলে পুত্রশোক ! বেরোও | 

বাছারাঁম ॥ আয।! 

পিনাকী ॥ আযা কি? আমি বলছি, বেরিয়ে যাঁও। মনে করেছিলাম, 


কিচ্ছু দেব না। তোমার শাহজাদ] 


বাহারাম ॥ তাহলে তো য! শুনেছি তা সত্যি। 

পিনাকী ॥ কি শুনেছ? 

বাহারাম ॥ ছেলের শোকে আপনার মাথা খারাপ হয়েছে । 

পিনাকী || বেরিয়ে যাও ব্দমায়েস। বসলে যে? দীড়াও, আজ 


তোমারই একদিন কি আমারই একদ্িন। সাহায্য করব না! গুণীর মাথা 
করব। [ প্রস্থান ] 
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বাহারাম ॥ বলছি বুদ্ধ থাক, অমনি হয়ত হোক; তবু সবাই 'স্িলে 
আমাকে নাচাবে। নাচা দেখি কত নাচাবি। [ আলতুনিয়ার প্রবেশ'] 

আল ॥ মহারাজ পিনাকী রায়-- 

বাহারাম ॥ উ-- 

আল ।। একি! শাহজাদা! আপনি এখানে কেন? 

বাহারাম ॥ ষে কারণে আপনি এখানে এসেছেন, সে কারণে 
আমারও শুভাগমন । 

আল ॥ তার অর্থ? 

বাহারাম ॥ অর্থ পরিফার। রাজাকে বললুম--ন্ত্রীলোকের শাসন আমর! 
মানব না। 

আল ।। কিছুতেই না। 

বাহারাম || আমর! বিদ্রোহ করব । 

আল।॥ নিশ্চয়ই করব। 

বাহারাম || রিজিক্নাকে মসনদ থেকে নামিয়ে আমরা ককন্ুপ্দিনের শিশু 
পুত্রকে শাহীতক্তে বসাব, বসাব, বসাব। 

আল ।॥ এই কথ। আপনি বলেছেন? 

বাহারাম ॥ জব জাম্নগীরদ্বারকেই বলেছি। হুলই বা রুকণ্ুদিনের ছেলে 
বিকলান্ন তবু তার বাপের মসনদ তারই প্রাপ্য । শুনে তার] কি খুশী! সবাই 
সাহায্যের প্রতিশ্রতি দিয়েছে । আপনি এসেছেন ভালই হয়েছে । পিনাকী 
রায়কে আপনিও বলে যান, পুরন্দর যেন আমাদের পক্ষে অস্রধারণ করে । 

আল ।॥। সেই জন্তই তো। আমি এসেছি । 

বাহারাম ॥ বেশ করেছেন। ভদ্রলোকের এক ছেলেকে হাবশীরা চুরি 
করে নিয়ে গেছে জানেন ত? সেই শোকে রাজা কাতর হয়ে আছেন। ঘষে, 
তার শোকে লমবেত্না জানাবে, তার কোনে কামনাই অপূর্ণ থাকবে না। 
ভদ্রলোক রাগের ভাণ করেন, কিন্ত আসলে রাগ করেন না। আচ্ছা, আমি 
চললুম । ( প্রস্থান ) 

আল ॥ বোনট। শয়তান, আর ভাইটা মাতাল। 

[ পিনাকীর প্রবেশ । ] 

পিমাকী ॥ আবার কে এল রে বাব? এ কিভাতিগার ম্থলতান 

আলতনক্া! এ গরীব থানায় কি মনে করে? 


রিজিয়া ৫৭ 


আল ।॥ মহারাজ পিনাকী রায় আপনি জানেন, আমাদের সবার 
প্রতিবাদ উপেক্ষা করে তাজেল মাঁধিক মামু খ” রিজিয়াকে দিশ্লীর মসনদে 
বসিয়েছে । অথচ বাদশ। রুকন্ছুদিনের পুত্র এখনও জীবিত। 

পিনাকী । বড়ই ছুঃখের বিষয় । 

আল ।॥॥ আমর এ অন্ঠায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করব । 

পিনাকী || না করলে চলবে কেন? 

আল ॥ আপনি নিশ্য়ই আমাদের সাহায্য করবেন । 

পিনাকী ॥ আমি*'সাহায্য-_- 

আল ॥| যুদ্ধে যদি জয় হয়, আপনার পুত্র পুরন্দর হবে সিপাহশালার | 
আর আপনি হবেন শাহানশীর উজির । কত সৈম্ত আছে আপনার ? 

পিনাকী ॥ সাত হাজার। 

আল ॥। তার ভাল যুদ্ধ করতে জানে ? 

পিনাকী ॥ অমন যুদ্ধ আমি চোখেও দেখি নি। 

আল ।॥ তাহলে আপনার সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিন্ত ? 

পিনাকী ॥ আপনি যখন বলছেন, সাহাধ্য অবশ্ঠই দিতে হবে । 

আল ।। এ আপনার মহত্ব মহারাজ । যদিও আপনি হারানে। পুত্রের 
শোকে কাতর-- 

পিনাকী ॥ কী? পুত্রের শোকে কাতর, আমি? 

আল ।॥॥ আপনি আমাদের সাহায্য করলে আমরাও আপনাকে বিমুখ 
করব নারাজা। বিশেষ আগরনি পুত্র শোকাতুর বৃদ্ধ। 

পিনাকী ॥ যান যান মিঞা | খুব হয়েছে । আমি সাহায্য করতে পারব ন1। 

আল ॥॥ শাহজাদ্ বলছিলেন যে, শোকে হুঃখে আপনার মস্তি বিরুৃত 
হয়েছে 

পিনাকী ॥ বেরিয়ে যাও। এক্ষুনি বেরিয়ে যাও। আমি সাহায্য করব 
না, করতে পারব না। একটা মাতাল, আর একট। বিকলাঙ্গ শিশু । 

[ পুরন্দরের প্রবেশ ] 

পুরন্দর ॥ এদের সাহায্য করে দিল্লীর মসনদে বসিয়ে দেওয়া, আর 
মসনদটাকে টেনে নিয়ে গিয়ে যমুনার জলে বিসর্জন দেওয়া! একই কথা। 

আল ।। বুবে দেখ পুরন্দর রায়। 

পুরন্দর ॥ দেখেছি আলতুনিয়1। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করছি, রা" 
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পরিবারের এই ব্যক্তিগত কোন্দলের মধ্যে আপনি মাথ। গলাতে এসেছেন কোন 
আধিকারে ? 

আল ।॥ যে অধিকারে তুমি আভূমি নত হয়ে রিজিয়ার পদচুম্থন করেছ। 

পুরন্দর।| ন্ুলতাঁন! রিজিয়া সম্রাট ত্বালতামাসের মনোনীত উত্তরাধি- 
কারিণী। 

আল ।। মৈমন্ুিন সম্রাট রুকমুদিনের পুপ্র। 

পিনাকী ॥ আর সে আপনার আত্মীয় । 

পুরদার ॥ মসনদের উপর কুকন্ুদ্দিনের কোনো অধিকার ছিল না। 
আপনার! কয়েকজন বিশ্বাসঘাতক চক্রান্ত করে তাকে মসনর্ধে বসিয়েছিলেন । 

আল ॥॥ বিশ্বাসঘাতক আমর নই, তুমি আর তোমার গুরু তাজেলমাল্সিক 
মামুদ থ।। 

পুরন্দর ॥ তাজেলমাঁলিক মামুদ্ঘ থা ব্ধি বিশ্বাসঘাতক হতেন, তাহলে 
দিল্লীর সিংহাসনে আর কারও স্থান হত না। সিংহাসন যে বৃদ্ধকে বহুবার 
হাতছানি দিয়ে ডেকেছে । তিনি তা গ্রান্থই করেন নি। একটা সামান্ঠ 
ন্ুবেদারের উশ্বর্ষ রাথবার স্থান নেই, আর এই দিল্লীর মহামান্ত সিপাহশালারের 
ঘর কখনও ইমাঁরৎ হল না। তার নিন্দ। আপনাদদেরই শোভা পায়! 

আল ॥ তাহলে তুমি রিজিয়ার গোলামীই করবে ঃ আমর! যদ্ধি তোমাকে 
সিপাহশালার করে দিই? 

পুরন্দর |॥ বিকলাঙ্গ শিশুর সিপাহশালার হওয়ার চেয়ে স্বলতান। রিজিয়ার 
চৌকিদ্বারী করাও অনেক গৌরবের | 

আল ॥ তোমার গৌরবের প্রাসাঘ আমি চূর্ণ করব। শোকে ছুঃখে 
তোমার পিত। উন্মাদ হতে পারেন, কিন্ত 

পিনাকী ॥ কিন্তু তুমি বেরিয়ে যাও। 

আল ॥ যাচ্ছি বুদ্ধ, যাচ্ছি। তোমাদের সাহাধ্য না পেলেও বিদ্রোহ 
আমর করব, আর মসনদও অধিকার করব। সেদিন তোমাকে আর তোমার 
এই পুত্রকে খেলাত দেব জীবস্ত মৃত্যু । [প্রস্থান ] 

পিনাকী ॥ কিরকম? তোমার হঠাৎ ঘরেব কথ মনে পড়ল যে? 

পুরন্দর || আশীর্বাদ করুন পিতাঁ। আজ আমি পনের হাজারী মনসবদার । 

পিনাকী ॥ আহ্লাদে আমি চোখে অন্ধকার দেখছি। একটা গেল 
ধাবশীর ঘয়ে, আর একটা হল মুসলমানীর গোলাম । 


রিজিয়। ৫৯, 


পুরশার় ॥ সম্রার্জী রিজিয়াকে আপনি দেখেন নি পিতা। তার কোনে 
জাত নেই। তিনি হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ থুষ্টানের বহুদ্দিনের জাধনালবধ 
জগ্ধাত্রী দেবী। তার বিরুদ্ধে ভুলেও কখনও অঙ্ুলি হেলন করবেন না। 
শাহজাদা! বাহারামকে দেখলাম ছদ্মবেশে রাজন্বর্গের দোরে দোরে সাহায্য 
ভিক্ষা করতে । তাই আমি আপনার কাছে ছুটে এসেছি পিতা । অনেকদিন 
পরে দিল্লীর সিংহাসনে একট মানুষের মত মানুষ বসেছে । আপনি তার 
বশ্ঠত। স্বীকার করুন পিতা! । 

পিনাকী ॥ নারে বাপু না, আর আমি মুসলমানদের বশ্ঠতা স্বীকার করব 
ন1। এই মুসলমান তোমার বড় ভাইকে চুরি করে,নিয়ে গেছে। বেঁচে থাকলে 
সে আজ পঁচিশ বছরের যুবক। রাজ ভগবতী রায়ের বংশধর আজ মুসলমান । 

পুরন্দর || ভুলে যান পিতা । আমার মন বলছে, সে একদিন আপনার 
কাছে ফিরে আসবে। 

পিনাকী ॥ আসবে? তুমি বলছ? 

পুরন্দর | তা ষদি না! হয় আপনার মন্দিরের ওই ঠাকুর পাথরের পুতুল। 

পিনাকী ॥ কী, ঠাকুর পাথরের পুতুল? না না, সে সজীব । 

পুরুন্দর | তা যদি হয়, ভাল করে ম্মরণ নিন। আপনার ছেলে আপনার 
কাছে নিশ্য়ই ফিরে আসবে। 

পিনাঁকী ॥ পুরন্দর ! 

পুরন্দর ॥ আমি এখন আপি পিতা । শাহজাদ ব্দি আসেন-- 

পিনাকী ॥ ওরে, সে এসেছিল । আমি তাকে কুকুরের মত তাড়িয়ে পিয়েছি। 

পুরন্দর ॥ বেশ করেছেন। 

পিনাকী ॥ বেশ তকরেছি। কিন্তুসে বদি সত্যিই সম্রাট হয়? 


পুরন্দর ॥ সেদিন আকাশে আর সুর্য উঠবে না। [ প্রস্থান ] 
পিনাকী ॥ কে বলে তুমি পাথরের পুতুল? আমি জানি, তুমি সজীব । 
প্রস্থান ] 

লগ্তম দৃশ্য 


[ দিল্লী রাজপ্রাসাদ । পিতার! ও ফিরোজার প্রবেশ ] 


পিতার ॥ তুমি তোজান ফিরোজা। রিয়াকে আমি মায়ের পেটের 
বোনের মত ভালবাসি 


৩৬ পাঁল। সাহিত্য 


ফিরোজা ॥ তুমি মায়ের পেটের বোনের মত ভালবাস, আর আহি 
নিজের পেটের মেয়ের মত ভালবাসি । 

সিতারা॥ তাই তো৷ তোমার কাছে ঘুরে ঘুরে আসি | 

ফিরোত্া ॥ আহা, তা আসবে না? আপন অনের কাছেই তো 
আপনজন আসে। তুমি কি আমার পর? তোমার তানুয়ের বাপের সঙ্গে 
আমার নানার ছিল দোস্তি। 

সিতারা ॥ সেই জন্তেই থেকে থেকে মনট। তোমার জন্যে কাদে । 

ফিরোজা ॥ আমারও কাতে দিদ্ি। দেখাতে পাচ্ছি নে। তোমার 
বাপকে গিয়ে পই পই করে বারণ করেছিলুম, খবরদার, ওই একফ্ৌোট! মেয়েকে 
মসনদে বদিও না বলছি। বুড়ো মড়। কোন কথাই শুনলে না। মেয়েটাকে 
তক্তে বসালেই বসালে। তুমি এমন সরল মাঞ্ষ, আর তোমার বাপট। এমন 
অথাগ্ভি কেন? দেখলে মনেই হয় না, ও তোমার নিজের বাপ। বলেকি 
না,য যা, বেশী ফ্যাচ ফ্যাচ করিস নি |» 

লিতার| ॥ তুমি রিজিয়াকে ভাল করে বোঝাতে পারলে না? 

ফিরোজা ॥ পারব কি করে? আমি বুঝিয়ে পড়িয়ে এক রকম সিধে করে 
আনি, আর তোমার ওই বাপ এসে উল্টো চাঁবি ঘুরিয়ে দেয়। নইলে 
ও কি কোনোদিন দ্বপ্নেও ভেবেছে যে, ও মসনর্দে বসবে? সব 
ওই বুড়োর কারসাজি । 

সিতারা। তা বললে তে! হবেনা । একটা ব্যবস্থা কর। 

ফিরোজ1॥ তোমার খসম যে গা করছে না। ভাবনুম, শেষ পর্যস্ত 
কিছুতেই সে তার দাবী ছাঁড়বে না। তেড়ে ফুঁড়ে গেলও দেখলুম । 

সিতারা।' পেলে কি হবে? বোনের সাজ আর রূপ দেখে মিন্সে 
ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। তারপরই রিঝসিত্নার জয়ধ্বনি দিয়ে ঘরে 
ফিরে এল। 

ফিরোজা ॥ এমন মেনিমুখে! খসম নিয়ে তুমি চলছ কি করে? 

সিতারা। ॥ সে কথ। থাক্‌। 

ফিরোজা ॥ থাকবে কেন? তোমার রাগ হচ্ছে না? 

সিতারা॥ হবে না? শরীয়তে কি বলেছে জান? যে-রাক্যে নারী 
বসে সিংহাসনে, সে রাজ্যের সর্বনাশ কেউ রুখতে পারে ন]। 

ফিরোদা। সে তো দেখতেই পাচ্ছি। 


রিজিয়। ৬১ 


সিতারা॥ তার নিজের অপঘাত মৃত্যুও কেউ ঠেকাতে পারে না। 

ফিরোজা ॥ যত বড় মুখ নর, তত বড় কথা ৯ খেংরে বিষ ঝেড়ে দেব । 
কোথায় সে শরবত £ 

দিতারা ॥ শরবত নয়, শরীয়ৎ। সব ধর্মেরই এই নিয়ম । হিন্দুদের 
পুরাণে আছে, যুধিষ্টিরের মা কৈকেয়ী কিক্বিন্ধযার পিংহাসনে বসেছিল। রাবণ 
রাজ! তাকে অশোকবনে নিয়ে গিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেললে । 

ফিরোজ। ॥ রিজিয়াকেও মেরে ফেলবে না কি? 

পিতার ॥ মেরে ফেললে তো মিটেই গেল। আলতুনিয় বলেছে জ্যান্ত 
ওর গয়ের চামড়া খুলে নেবে। 

ফিরোজ ॥ যত বড় সুখ নয় তত বড় কথা! শঘতানের বাচ্চা মরে না? 
রিজিয়া মসনদে বসলে তার বাবার কি ? 

সিতারা ॥ সে যে আমার রাবেয়া বেগমের ভাই । ভাগ্নের স্বার্থ সে 
দেখবে না? তার উপর রিজিয়াকে সে শাদি করতে চেয়েছিল। রিজিক! 
তাকে শাদ্ি তো করলই নাঁ, তার উপর জুতোপেটা করেছে। 

ফিরোজা ॥ ও২+--কী করব আমি এই দজ্জাল মেয়েটাকে নিয়ে? 

সিতারা। আমিও তো তাই বলছি। 

ফিরোজ ॥ যাকে খুশী অপমান করবে, ঘা মুখে আসবে তাই বলবে, তার 
উপর মানী লোককে এমনি কবে হেনস্তা! মরুক-__অমন মেয়ের মরাই উচিত। 

সিতারা ॥ তা বললে কি হয়? তুমিছাড়া তাব আছে কে? 

ফিরোজ] ॥ কেউ নেই দ্িদদ। হতভাগীব কেউ নেই। কতকষ্টকরে 
যে ওকে মানুষ করেছি, সে শুধু আমিই জাঁনি। 

সিতারা ॥ আমিও জানি। 

ফিরোজা ॥ ছাইজানতুমি। একদিক দিয়ে যমে টেনেছে, আর একদিক 
দিয়ে আমি টেনেছি। মুখপোড়ার| ধরে বেঁধে মেয়েটাকে পুরুষের সাঙ্গ 
পরিয়ে রেখেছে । এতখানি বয়স হপ, তবু কেউ উদ্যগ করে বিয়ের নাম 
করলে না! এখন কবব কি তাই বল। 

সিতারা ॥ যেমন করে পার, তুঁকে বুঝিয়ে পড়িয়ে নিয়ে পালিয়ে বা'ও। 
আলতুনির়। বলেছে, সে যত্বি মসনদ ছেড়ে সরে না যায়, তাহলে তাকে রক্ষা 
করতে কেউ পারবে না। রাজ্যের যত গ্ুবেদার, উজির, আমর, মনসবদার, 
হিন্দু মুসলমান সবাই তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে । 

৪ 


৬২ ' পাল! সাহিত্য 


ফিরোজা ॥ তাছলে এখন উপায়? 

সিতারা ॥ উপায় এখান থেকে সরে যাওয়া । 

ফিরোজা ॥ বললেই কি যাধে ? 

পিতারা॥। না যেতে চায়, ীরসাহ্কেবের দেওয়া এই চিনিপড়া 
খ'ইয়ে দিও। 

ফিরোজা ॥ পীর সাহেবের চিনিপড়া ! এতুমি কোথায় পেলে ? 

সিতারা॥। অনেক কষ্টে এনেছি ভাই। দিতে কি চায়? পানে দরে 
বললূুম_ শাহজাদার মতিগতি ফিরিয়ে দিন অনাব। আমি আপনাকে 
সোনার মসজিদ গড়িয়ে দ্েব। তবে না দিলে। ফিরে এসে শুনলুম, 
রিজিয়ার এই বিপদ । আর কি ধরে প্রাণ থাকে ভাই? শাহজদ্ার কথ! 
পরে 'াবব, আগে রিজিয়াকে তো বাচাই। তবে তাও বলি, ফল যদি চাও, 
আমাদের নাঁম কিন্ত বলতে পাবে না। তাহলে চিনি কিন্তু ধুলো হয়ে যাবে । 

ফিরোজ ॥ সে তুমি নির্ভাবনায় থাকো, একদিনের কাজ তো নয়। 
আল্লাতাল্লা তোমার মঙ্গল করুন ; ধনেপুত্রে বাড়বাড়ন্ত হোক। [প্রস্থান ] 

সিতার ॥ বাঁ শক্র পরে পরে। 

[ মামুদ খাঁর প্রবেশ ] 

মামু ॥ তুমি এখানে কেন সিতার1 ? 

সিতারা॥। তোমার জগ্ঠই অপেক্ষা করছি। আমিজানি তোমার দর্শন 
পেতে হলে আজকাল রিজিয়ার মহলেই আসতে হবে । 

মামুদ ॥ এই মা-মরা মেয়েটাকে তুমি কোনোদিনই স্থনজরে দেখতে 
পারলে না । 

দিতারা ॥ তুমি দেখতে পারলেই হবে । 

মামুদ ॥ অথচ তোমার ছেলেকে সে কিন্তু তোমার চেয়ে বেশী ভালবাসে । 

সিতারা ॥ বারণ করে দিও, ডাইনীর ভালবাসাপর আমার ছেলের কোনে 
প্রয়োজন নেই। 

মামুদ ॥ ঘরে তালাবন্ধ করে রেখে। | প্তিা সরাবের নেশায় বিভোর, 
মা সাপিনীর মত ক্রুর; ভেবেছিলাম ছেলেটা হয়তো মানুষ হবে। দেখছি, 
তুমিই তাকে মানুষ হতে দেবে না। 

সিতারাঁ॥ আমার ছেলের অন্তে ভোমার মায়াকান্না কাদতে হবে ন|। 
মেয়ে যার কেউ নয়, নাতীর সঙ্গে তাঁর কি সম্পর্ক? 
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ম'মুদ ॥ মেয়ে আমার কেউ নয়? 

সিতার!॥ কথাটা অছুত লাগছে, না? মেয়ের উপর যদি তোমার দরদ 
থাকত, তাহলে জামাইকে বঞ্চিত করে মসনদটা তুমি অপরের হাঁতে তুলে 
দিতে পারতে না। 
ৰ মামুদ ॥ আজন্ম তোমার পিতাকে তুমি দেখে আসছ কন্তা। কন্তা- 
জামাতার মুখচেয়ে অধর্ম দে করবে না। কুকন্ুুন্দিনের মৃত্যুর পর এক 
মুহুর্তেব জন্য আরম দিশেহার! হয্নেছিলাঁম | ভেবেছিলাম, সআট আলতামাসের 
“নংদশ অব কেউ যখন জানে না, তখন আর জানিয়ে কাজ নেই। যিনি 
অধর্ধের্র পথ থেকে মানুষকে চাবুক মেরে সুপথে চাজন1! করেন, তিনিই আমার 
সে মোহ ভেঙ্গে চুবধার করে দিলেন । 

“তারা ॥ তুম তাহলে রিপ্জয়াকেই মসনকে বসিবে রাখতে চাও ৪ 

ম'মুদ ॥ যদি কেট ন। চায়, সে আমার হশমন | 

িতারা। ভশিয়ার বাপজান | এখনও যদ্দি'তুমি আমার মুখের 
দিকে না চাও, তাহলে আমিও তোমার মুখের দিকে চাইব না। 
|. মামুদ। চেয়ে না। আমার কবরে তোমার মত স্থার্থান্ধ নারী আর 
বাঁভাবামের মত মগ্ভপায়ী পশু মাটি না দিলেও চলবে । 
| সিঠারা ॥ রিজিয়। মাটি দেবে, না? তোমার আগেই সে মরবে । 

লামুদ ॥ আলতুনিয়। সেই আয়োজনই করছে। তোমরা যদি তাতে 
ইন্গন দিতে চাও, দও। কিন্তু শাহজাদাকে বলে দিও, তাজেলমালিক 
মামুদ খা! জামাতার মুখচেনে তরবারিটা আলগা করে ধরবে না, আর 
কন্যার ভবিষ্যৎ ভেবে সুলতানার সঙ্নে বেইমানি ও করবে না। 

স্তারা॥ সিপাহশালার ! [ রিজিয়ার প্রবেশ ] 

রিজিয়। ॥ থাক্‌ ভাবী থাক্‌, একবার পিতার বিরোধিতা করে এখব্ষের 
মোহে নিজের সবনাশ করেছ তুমি, আর একবার পিতার অবাধ্য হয়ে 
পৌড়াবরের কাঠটুকুও হারিওনা ভাবী । যাই থাক পিতার নির্দেশ, যাই বলুন 
সিপাহশালার, তুম যদ্দি মনে কর, ভাই বাহারাম দিল্লীর মসনদে বসলে 
তোমার এই ব্যর্থ জীবন চরিতার্থ হবে, দেব আমি তাকে দিল্লীর মসনদ । 


মামু ॥ (বিশ্ময়ে ) 


| 
] 


রিজিয়া ! 
সিতার॥ (আনন্দে) 
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রিজিয়া ॥ কিন্তু অমনি দেব না, ভিক্ষে করে নিতে হবে। 

মাহুদ ॥ এতুমি কি বলছ মা? ভিক্ষে চাইলেই তুমি দিল্লীর মসনদট? 
দিয়ে দেবে ? 

রিজিয়া ॥ দেব, তবে ৫কারাণ স্পর্শ করে শপথ করতে হবে, জীবনে 
আর কখনও পরাব স্পর্শ করবে না। 

[ বাহারামের প্রবেশ ] 

বাহারাম ॥ তার চেয়ে বল না কেন, আমার গলাটা কেটে তোমায় সওগাত 
দিতে হবে। 

সিতার1 ॥ শাহজাদ]! 

বাহারাঁম ॥ ভিক্ষে চাওয়া! এমন কিছু শক্ত নয়, ও তো৷ আমি হামেশাই 
চেয়ে থাকি। তাই বলে পবিত্র কোরাণ স্পর্শ করে শরাবের নাম উচ্চারণ 
করব? তোবা তোব।। 

সিতারা ॥ তুমি বুঝতে পারছ না 

বাছারাম ॥ বুঝি। তুমি ভাবছ, শপথ শেয়ানারাই করে, আর 
শেয়ানারাই ভাঙ্গে? আমি মাতাল, কিন্তু শেয়ানা তো নই বউবেগম। 
আমি বাদশার বংশধর, আমার মাথার চেয়ে কথার দাম অনেক বেশী। 

রিজিয়া ॥ দেখছেন পিপাহশালার? 

সিতারা ॥ এমন সুযোগ হাতে পেয়ে 

বাহারাম ॥ ছেড়ে দিচ্ছি? জী হাঁ। বউবেগম, আমি মুসলমান, 
মানুষের সঙ্গে আমি প্রবঞ্চনা করব না। 

মামুদ ॥ শুনে সুধী হলাম শাহজাদা, যে, সবটুকু মনুষ্যত্ব তোমার নিঃশেষ 
হয়ে যায় নি। কেন তুমি ভুলে যাও যে, তুমি বাদশার বংশধর ? 

বাহারাম ॥ ভুলিনি সিপাহশালার। আমি সব ভুলে যাই, কিন্তু ওই 
কথাটি ভুলি না। সময় হলেই আপনি দেখে নেবেন। 

সিতারা ॥ তাহলে মসনদ তুমি চাও না? 

বাহারাম॥। আঁলবৎ চাই। বাদশার ছেলে, মসনদ চাইব না, তাকি 
হয়? কিন্তু দোজা পথে চাই-_বাকা। পথে না। 

বিজি ॥ বুঝে দেখ, দিতে হয় আজই দেব, এর পরে মাথা দ্বেব, কিন্তু 
মসনদ দেব না। 

বাহারাম ॥ ন্মেচ্ছায় ন। দাও, অনিচ্ছায় দেবে। 


রিজিয় ৬৫ 


সিতারা। কেন তুমি অবুঝ হচ্ছ? মসনদের জন্য তুচ্ছ সরাব ত্যাগ 
করতে পারবে না? 

বাহারাম ॥ পারব ন!। 

সিতারা ॥ তুমি মানুষ, নাকি? 

বাহাবাম ॥ মানুষ এ-বংশে একটাই জন্মেছে, তার নাম রিজিয়া । 

বিজিয়া॥ ভাইজান ! 

বাছারাম ॥ দেখ বহ্ছিন, আঁমর1 সম্রাটের দশটি পু, পাঁচটি দানা, পাঁচটি 
ভত। এর মধ্যে তুমিই শুধু বাদশাহী বংশের মান রেখেছ। অস্বীকার করব 
না, অপর্স হবে। তবে একটা কথা। হাওয়া হঠাৎ উন্টোর্দিক বইছে 
কিনা, তাই বলছি । যতদ্দিন বংশের মান বজায় রেখে চলবে, ততদ্িনই আমি 
তোমাৰ ভাই। যেদিন গণ্ডতীর বাইরে পা ফেলবে, সেদিন আমি তোমার 
ইশমন । সমঝো! রিজিয়া, সমঝো। [ গ্রস্থান] 

বিজিয়া ॥ এবার ভুমি কি করবে ভাবী? 

“সতারা॥ তোমাকে কবর দেব, আর তোমার এই বুদ্ধ সিপাহশালারের 
₹িজার রক্ত চুষে খাব । প্রস্থান ] 

বিজিয়া॥ বলুন সিপাহশালারত কি সংবাদ নিয়ে এসেছেন। 

মামুদ ॥ মা, ভাতিগ্ার সুলতান আলতুনিয়া--- 

রিজিয়া । বিড্রোহের সুচনা করছে। 

মামু্ব ॥ উপ্ভজির আমীরের দল-_ 

প্রজিয়া॥ নারীর শাসন মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারছে ন1। 

মামুদ ॥ তার] সবাই মিলে বাহারামকে-_ 

রিজিয়া ॥ রাজন্যবর্গের ঘরে ঘরে সাহায্য ভিক্ষা করতে পাঠিয়েছিল । 

মামুদ ॥ তুমি তো সব খবরই রাখ দেখছি। 

রিজিয়া ॥ শুধু একটা খবর রাখি না সিপাহশালার | সঞ্াট আলমাতাসের 
পুকন্ঠাদের মনের খবর আমি জানি না। আর সুলতানা রিজিয়া যেঝিঃ 
চায়, তা ন!। 

মামুদ ॥ ভূলে যেও নাঁ মা, তুমি সম্রাট আলতামাঁসের কন্যা ; না না, কন্তা 
নয়, তুমি তার একমাত্র পুত্রসন্তান। তার সমস্ত শক্তি আমি তোমার মধ্যে 
দ্বখতে চাই। 

রিজিয়া ॥ মহামান্য লিপাহশালার, দরবারে আমার পিতার বজ্রকঠিন মুতিই 
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আপনি শুধু দেখেছেন, হাঁরেমের বিলাঁস-অন্গনে তাঁর পঙ্কিল মৃত্তি আপনি 
দেখেন নি। কোথা থেকে এল শাতুর্কান, কোন্‌ দ্বেশ থেকে আমদানী 
হয়েছিল রোশনী বেগম--আরও কত ভাগ/হীন। নারী ? বংশের পাপ কখনও 
মরে না। বাঁহারামকে বৃথাই আপনি দোষারোপ করছেন জনাব । সাধ 
হতে চাইলেও এ-বংশের ছেলেনেয়েদের ভাল হবার উপায় নেই। 

মামুদ ॥ চুপ চুপ, ও কথ! আর উচ্চারণ করো না। আমি দেখছে 


টি 


চাঁই পিতার সব গুণের তুমি অধিকারিণী হয়েছে। তার দোষ বেন তোমাঁম 


স্পর্শ না করে। 

রিজিয়া ॥ নিশীথরাত্রে রাঁজকার্ধ বখন থাকে না, ঘুমে বথন চো 
জড়িয়ে আসে, তখন কে এসে আমার সামনে দাড়ায় সিপাহশালার? কে 
আমায় বলে, তুমি নারী, এ-পথ তোমার নর । শাঁঙ্কান? রোশনী বেশম, 


মানি বাঈর্ী, কাশ্মারী গুলাব, বাঙলার বুলবুল-__-সবাই এসে আমার শিল্পরে 


্াড়িয়ে বলে--মাকাল গাছে আঙ,র ফলে না। 
মামুদ ॥ রিজিয়া! 


রিজিয্না॥ এই দ্েখন, কাকে কি বলছি? কথ। বলতে বলতে আমি 


যেন আর*এক মূল্লুকে চলে যাই । কিছু মনে করবেন না । কোনে। চিন্তা নেই। 
আপনি যুদ্ধের আয়োজন করুন। আমুক না আলতুনিয়া--আমরা বাপবেটী 
আছি, ভাই পুরন্দর আছে । পারব না আমরা ওই ফেরুপালকে হাটিয়ে দিতে ? 

মামু ॥। কেন পারব না? এবিদ্রোহ আমি গ্রাহ করিনা । আম 
একটা কথ বলতে এসেছিলাম মা। ওই বন্দী জালালউদ্দিন ইয়্াকুৎংকে-- 

রিজিয়া । জালালউদ্দিন ইয়াঁকুৎ কে! 

মামুদ ॥ সেদিন দরবারে যে তোমায় অপমান করেছিল । 

রিজিয়।॥ ওযা, হ্যা। অপমান ঠিক করে নি। ববর হাবশী কথ! 
বলতে জানে না। আচ্ছা হতভাগাকে ক্ষমা করলে হর ন'? 

মামু ॥ এত বড় অপরাধের ক্ষমা! লোকে বলবে কি? 

রিজিয়া ॥ লোকে তে! নারীকে মসনর্দে বসাতেও নিষেধ করেছিল । তা 
যখন আপনি শোনেন নি, এই বা শুনবেন কেন ৯ লোকটা আলতুনিয়ার 
রা কর্মচারী ছিল, যেমন ছুঃসাহসী, তেমনি বীর । আমার ইচ্ছা, আলতুনিয়ার 
শিলনোড়া দিয়ে আমর। তারই দাত ভেঙে দ্িই। 

মামুদ্ব॥, তারপর*সেই শিলনোড়! দিয়ে বখন তোমার দাত ভাঙতে চাইবে" 


রিজিয়। ৬৭ 


রিজিয়া ॥। ভেবে দ্বেখুন সিপাহশালার | রুকন্ুদ্দিনের ছ-মাসের কুশীসনে 
রাজ্যময় বিশৃঙ্খলার অস্ত নেই, সৈম্তসামস্ত বেতন না পেপে ছত্রভঙ্গ হয়ে 
গেছে। এ সময় এমন একট বীর পুরুষের সাহায্য বদ্দি পাওয়া যায়-_অবশ্থ 
সবই আপনার মতামতের উপর নির্ভর করছে। আমি নারী, কতটুকুই বা বুঝি? 

মামুদ ॥ সেকি কথা মা? তুম বালিকা হলেও জ্ঞানমর়ী। তোমার যদ্দি 
ইচ্ছা হয়-__ 

রিজিয়া ॥ না না, আপনার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা । তবে আমার মনে 
হয়, বুনো হাতীকে না মেরে যদি বশ করা যায়-দেশের অশেষ কল্যাণ 
হবে। ভেবে দেখবেন, সে যদি অনুতপ্ত হয় | রাবেয়ার প্রবেশ || 

রাবেয়া ॥ সেলাম দিললীশ্বরী। 

রিজিয়। ॥ কে? রাবেয়া বেগম ? আল্রতুনিঘার ভগ্রী? কি চাই এখানে ? 

রাবেয়া ॥ কি চাই? তোমার কাছে? দুদিন আগে আমার মুখের 
কথায় তোমার মাথাটি মাটিতে নুটিরে পড়ত, আর আজ আমি তোমার কাছে 
ভিক্ষা চাইব, এই কি তুমি আশা কর? 

রিজিয়া ॥ ভি্ষে দয় ভাবি। আপন জনের কাছে কেউ কি ভিক্ষে চায় ৫ 

রাবেয়া ॥ আপন অন তুমি! বলতে শরম হচ্ছে ন।! 

রিজিয়া॥ শরম নারীর অন্রভৃধণ। দেখছ ত আমি নারী নই । আমাকে 
কেউ যদি একটা চড় মারে, আমি মারব ছুটো, আর দক্ষিণা দেব দো পয়জার। 

রাবেয়া ॥ নেষে আর কসবি দিল্লীর মজ্নদ্র থেকে । মসনদের অধিকার? 
আমার ছেলে, তুই তাতে চেপে বসেছিস কোন আধিকারে ? 

রিন্জয়া॥ তার কৈফিয়ৎ কি আমায় রাবেয়া বেগমকে দিতে হবে ? 

রাবেয়া ॥ আলবৎ দিতে হবে। 

রিজিয়া ॥ তাহলে শোন রাবেয়া বিবি। দিল্লীর মসনদে আমি বস 
আমার পিতার ফর্মান অনুসারে । 

রাবেয়। ॥ পিতার ফরমান ৪ 

রিজিয়া ॥ হ্যা । তোমার থসম চোর, চুরি করে সে মসনদে বসেছিল, 
আর চুরির সহায়তা করেছিল শয়তান উজির আমীরের দল। 

রাবেয়া ॥ চুপ্‌। 

রিজিয়া ॥ ভগ্মীর ইজ্জৎ যার কাছে ছেলে থেলা, তার উত্তরাধিকারীর স্থান 
আর যেখানেই হুক দিল্লীর শাহীতক্তে নয়। 


৬৮ পাল! সাহিত্য 


রাবেয়া ॥ এত বড় কথা তুই বলিস শয়তানী ? 

রিপ্রিয়া ॥ শয়তানীর শেষ কথা শোন রাবেয়া বেগম । মসনদ আমি চাই 
নি, মসনদই আমার কাছে এগিয়ে এপেছে। এর উপর আমার কোন লোভ 
নেই। এই মসনদ যদি আমায় দিতে হয়, আমি ওই মাতাল মেরুবগুহীন 
বাহারামকে দেব, তবু দ্রশ্চরিত্র রুকমুদ্দিনের কুৎ্দিত ব্যাধিগ্রস্ত পুত্ররত্বকে 
দেব না। 

রাবেয়া ॥ ইচ্ছায় ন। দাঁও, অনিচ্ছায় দেবে। 

রিপ্রিয়া॥ ভাইয়ের সঙ্গে যোগ দিয়ে বিদ্রোহের সুচনা কচ্ছ, নাঃ বল 
গে তোমার বর্বর ভাইকে,_পয়জারে খন তার দিল খুশী হয় নি, এবার আমি 
তরবারি দিয়েই তাঁকে সম্ভাষণ করব। 

রাবেয়া । রিজিয়া ! 

রিজিয়া । শরম নেই তোমার? দিলীর শাহানশার কুলবধূ তুমি, তুমি 
গেলে কিনা কোথাকার কে সুলতান আলতুনিয়ার আশ্রয় নিতে £ হারেমে কি 
ঠাই ছিল না? রিজিয়'কে তুমি চেন নাঃ সেকি তোমাকে আর তোমার 
রুগ্র শিশুকে গলা টিপে মারত ? যাও, নিয়ে এস আমার ভায়ের বংশধরকে । 
আমি তার অক্ষম হাতে বাদশাহী তাক্জ তুলে দেব না সত্য, কিন্ত আমি তার 
চিকিৎসা করাব, আমার স্নেহাতুর অন্তর উজোড় করে তার সত তুলে দেব । 

রাবেয়' ॥ তারপর একদিন বুকে ছুরি বিধিয়ে দেবে। 

রিজিয়া ॥ রুকনুদ্দিনের বেগম তুমি, নরকের অন্ধকারই দেখেছ, বেহেন্ডের 
আলো দেখ নি। 

বেরা । হাবণীর প্রেমে হাবুডবু থেয়ে বেহেস্তের আলো! তুমিই দেখেছ, 
আমি কি করে দেখব শাহুজাদী? 

রিজিয়া ॥ রাবেয়া বেগম ! 

রাবেয়া ॥ চুপ শয়তাঁনী। মসনদ তুই ছেড়ে দিবি কিনা বঙ্গ। 

রিজিয়া ॥ না। 

রাবেয়া ॥ জ্বাহলে আমি তোকে আজই কবরে পাঠাব । ( ছুরিক 
উত্তোলন ) 

[ বেগে পুরন্দরের প্রবেশ ] 

পূরনার ॥ দিল্লীশ্বরী প্রাসাদ শত্র_-এ কি! (রাবেয়ার সম্মুখে দীড়ায় ) 

গ্ষে তুি নারী?" 


বিজিয়। ৬৯ 


রিজিয়া ॥। শাহানশী ককন্ুদ্দিনের বেগম । 

পুরন্দর ॥ হাতে অস্ত্র কেন আপনার ? 

রিজিয়া । আমি দিয়েছি পুরন্দর | 

পুরন্নর ॥ তার অর্থ? 

রিজিয়ী॥। আমি তরবারি ধরতেই জানি, ছুরি ধরতে শিখিনি । ভাবীকে 
বললাম ;__এসেছ যখন, আমাকে একটু ছুরি খেল! শিখিয়ে দাও । ভাবীও 
ডুবি ধরেছে, আর তৃমিও লাফ দিয়ে সামনে এসেছ । 

পুরন্দর ॥ আপনি কি বলছেন, আমি বুঝতে পাচ্ছি না। 

রিজিয়া ॥ বড মোটা বুদ্ধি তৌমার। 

পুরন্দর ॥ দিল্লীশ্বরী-- 

বিজিয়াঁ || আরে বাবা, দিল্লীশ্বরী ত হামেশাই বলছ। বহিন বল। 

পুরন্দর || আমি তাহলে “ক করব বহিন? 

'বিজিয়া।। ভাবীকে তার ভাইয়ের বাড়ীতে পৌছে দেবার ব্যবস্থা কর। 

পুরন্দর || কিন্ত সিপাহশালার যে বললেন প্রাসাে শত্রু প্রবেশ করেছে। 

রিজিয়া || তাঁর বয়সের আধিক্যে ভীমরতি হয়েছে । 

পুরন্দর || শাহজাদা বাহারামও তো তা বললেন । 

বিজিরী || মাতালের কথা দাতালে বিখাস করে । 

রাবেয়া ॥ রিজিয়া | 

রিজিয়া ॥ সেলাম ভাবি । কোন ভয় নেই। তোমার ভাই'যদি মনে করে 
খাকে যে চোখ রাঙালেই রিজিয়া! মসনদ দিয়ে দেবে, তাহলে তাহলে ভাইজান--? 

পুরন্দর ॥ তা হলে সে ফু্থের স্বর্গে বাস কচ্ছে। 

রিজিয়া ॥ ব্যস । মুর্খের স্বর্গ থেকে তাকে টেনে নামিয়ে আন। 

পুরন্দর |॥ তাহলে সেও বাঁচবে, আপনারাও বাচবেন। 

বাবেয়! || চেপিরাও নফর। 

রিজিয়া ।॥ যাঁইয়ে বেগমসাহেবা | সেলাম । (পুরন্দর ও রাবেয়ার প্রস্থান ) 
বন্ধুষ্্র জলত্রোতের মত দ্রশমনের দল এগিয়ে আসছে। সুলতান? রিজিয়া, 
কে দাড়াবে তোমার পার্খে? 

রিজিয়া ॥ কে তুমি? আমার অন্তরে বসে নির্জন নিশীথে তুমিই কি 
কুলেছ বীণার বঙ্কার! পরে যাও, সরে যাও। এবুকটা লোহা দিয়ে গড়া ! 
এখানে খীণা বেণুর স্থান নেই। বসস্তের মলয়, কোকিলের কুছ, কুসুমের 


৭৩ পাল। সাহিত্য 


সৌরভ আমার কাছে অর্থহীন। কে বলছে আমি আগে নারী, তারপর 
দিল্লীশ্বরী? নানা কে বলেছে আমি নারী? আমি অদ্ধভারতের দৃও মুণ্ডের 
মালেক, আমি সম্রাট আলতামাসের উত্তর সাধক, তাজুল মালিক মামুদ খাঁর 
সারাজীবনের সাধনার ফল। ওরে কোকিল-_চুপ কর, ওরে মল, স্তব্ধ হ, 
ওরে বাশি, গান বন্ধ কর। 
ছিতীয় অঙ্ক ॥ প্রথম দৃশ্য ॥ 
| বন্দীশালা। ফিরোজার প্রবেশ । ] 

ফিরোজা ॥ কাঁটা দেখেছ? কত আমীর ওমরা পায়ে ধরে সাধাসান্ধি 
করলে, দজ্জাল মেয়ে কাউকে আমল দিলে না। শেষকালে কি টান পডল 
একটা হাবশী ভূতের উপর? আমাকে বললে কি না,দেখে আর ত খন্দীট। 
আছে না! মরেছে? হাত্তোর বন্দীর নিকুচি করেছে। সাগর পার হরে এসে 
হতভাগা মেয়ে শেষকাঁলে কি পচা খালে ডুবল ? ঘেন্নার মরে যাই । 
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পীর || বেঘোরে মরবে, নির্ধাৎ বেঘোরে মরবে । 

ফিরোজা || আযা! এই নাকি সে মড়া? 

পীর || এত বড় হিম্মত! আমি বত ভাবছি, ততই হা হয়ে যাঁচ্ছি। 

ফিরোজা ॥ হা বোজাও মিঞা, শিগগির হাবোজাও। আমার কলছের 
ভেতর হিম হয়ে আসছে । ইস্‌, ঢের ঢের কালো দেখেছি, এমন নীরেট কালো 
আর দেখি নি। মুখের ভেতর পযন্ত খাটি আলকাতর! ঢেলে দিয়েছে ! 

পীর ॥ হায় হায়, নসীবে শেষকালে এই ছিল ? 

ফিরোজা ॥ আমিও তো বলছি, নসীবে এই ছিল? মুখপোঁড়া নসীবকে 
দেখতে পেলে কুত্তা লেলিয়ে দ্িতুম | 

পীর ॥ জুতিরে সোজা করব। 

ফিরোজ ॥ কি বললি হাবশীর পো 

পীর ॥ তোমাকে বলছি না কি? তুমি ফ্যাচ ফাঁচ্‌ করছ কেন? 
একে আমি নিজের জালার জলছি, তার উপর তুমি বাত্বী এলে ফোড়ন দিতে । 
নিকালে। বার্দি। 

ফিরোজা ॥, কিবললি? আমি বীর্ধী? 

পীর ॥ তুই বাদী, তোর ম| ছিল বীদী, তোর চৌন্দপুরুষ-খুড়ি চৌদ্দ 
€দয়েছেলে বাদী । 
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ফিরোজা! ॥ যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা? গর্দান নিয়ে ছেড়ে দেব । 

পার॥ গর্দান তো গেছেই। কত বেয়াইকে বলনুম, একবারটি আমাৰ 
স্থলতানার সাথে দেখা করিয়ে দাও-_কথা তো শুনলেই না, তার উপর গাষে 
থুথু দিয়ে দিলে। 

ফিরোজা ॥ তোর বাপের ভাগ্যি যে থুথু দয়েছে। অমন আলকাতর'ব 
গায়ে কেড বমিও করে না। 

পীর ॥ কেন করবে না? সেদিন বে কারা সব ওপব থেকে গোবর জল 
ঢেলে দিলে । আর একদিন যে গাড়োয়ানর| চাবুক মেরে ফার্দীফাই করে দিলে । 
তবু তুমি বলছ, গায়ে বমি কবে না? যত আঁমি বকতে নাঁ চাই, ততউ 
আমায় বকাবে * বলছি সুলতানার সাথে আমার মোলাকাৎ করিয়ে দাও, 
-এই আশরাফিটা না হয় তোমার দিচিছ'*" 

ফিরোজ। ॥ পাজি ব্যাটা আমার আশরাফি দেখাতে এয়েছ । জুতিজে 
তোঁকে ঠাণ্ডা বানাব । 

পীর ॥ তা তুমি মারতে হয়, মার ন1 দ্ুঘা, তবু একবার স্থুলতানাকে-_ 

ফিরোজা ॥ বুভ্তোর সুলতানা । কাঁলো ড৩, বয়সের গাছ পাথর নেই 
ছোটলোক হাবণীর বাচ্চা, শরম নেই তোমার? তুমি চাঁও স্থলতানা 
রিজিয়াকে ॥ 

পীর ॥ আরে, তেনার স্তরে আমার - 

ফিরোজা ॥ তেনার সঙ্গে তোর 1ক রে ড্যাকরা»॥ অমন খপস্থুবহ 
জেনানা তোর চৌদ্দপুকষে দেখেছিস? কত আমব ওমবাঁও বাদশ] নবাব 
ষাকে পেলে বর্তে যায়, তুই হতভাগা বুনো মোষ-_ 

পীর ॥ দেখ দেখি, শুধু শুধু আমায় আপমান করছে । এরকম করলে 
আমি এইথানে দীড়িয়ে আত্মহত্যে হব । 

ফিরোজা ॥ আত্মহত্যা করতে তুই এখানে এলি কেন? তোব 
আলকাতরার মত রক্ত ঢেলে সুলতানার গারদখান। তুই অশ্তচ করবি 
ড্যাকরা? নিকালো। 

পীর ॥ বলছি, স্থলতানাকে-_- 

ফিরোজা ॥ স্ুলতানাকে চাই তোমার বদমারেস? তুই একবার 
আমাকেই চেয়ে দেখ না, কি হাল তোর করি। 

গীর ॥ তোমাকে চাইব? সে যেবড় বিশ্রীহবে। আমার মনে হচ্ছে, 
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হেঁছুদের কে না কি এক পুতন! রাক্ষসী ছিল। মরার সময় সেনাকিবলে 
গেছল,--কলিতে ফের সে আসবে। 

ফিরোজ] ॥ তবে রে বুনো মোষ'"'' 

পীর ॥ ফের বুনো মোষ ? 

ফিরোজা ॥ ফের বীরদী ড্যাকর1? যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা? 

পীর ॥ তোকে আমি পৃততনা-খুন করব। (মুষ্্যাঘাত করতে 
এগুলো ) 

ফিরোজা ॥ জুতিয়ে তোর খোয়া ছোটাব। (জুতা তোলে ) 


[ শৃঙ্খলিত জালালউদ্দিনের প্রবেশ ] 

জালাল ॥ খবরদার ! এর অর্থ কি বাপজান? কেন তুমি 
এখানে এসেছ? কে এই নারী! কার এত বড় হিম্মৎ যে তোমায় 
অপমান করে £ 

ফিরোজা ॥ ও মা, অপমান আবার কখন করলুম? ভদ্রলোক বললে, 
তামার জুতো জোড়া তো বেশ । 

পীর ॥ ধ্যেৎ। 

ফিরোজা ॥ ভদ্রলোক তোমার বাপ বুঝি? আপন বাপ £ 

জালাল ॥ কেতুমি? কোথা থেকে আসছ ? কি চাও তুমি 2 

ফিরোজা ॥ কিচ্ছু চাই না। তোমার বাবা তোমাকে দেখবার জন্তে 
আমার পায়ে পড়ে কাদলে কি না 

পীর ॥ আমি তোমার-_ 

ফিরোজা ॥ তুমি আমার পায়ে আত্মঘাতী হতে চাইলে, আমি কি “নাঃ 
বলতে পারি? তাই সঙ্গে করে নিয়ে এনুম। তা তোমাকে দেখতে খুব 
খারাপ নয়। বাপ যদি তোমার মুদ্দফরাস না হত-__ 

জালাল ॥ চুপ। আমার পিতাকে ষে কটুক্তি করবে, সে পীর হলেও 
আমি তার মাথাট। ছি'ড়ে ফেলব । 

ফিরোঞা॥। আর দরকার হবে না। তোমার যখন এমন বাপ, তখন 
তোমার সাতখুন মাপ। দেখি আমি কি করতে পারি। ছু'ড়িকে মসনদ 
থেকে টেনে নামিয়ে চ্যাৎদোলা করে নিয়ে চলে যাবে । আরও একটা কথা 
আছে। তাকে পেতে হলে এই বুনে! মোষকে বাপ বলতে পাবে না। 

অ'লাল ॥ খবরদার ; বেশী বাচালতা করলে জ্যান্ত কবর দেব। 
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ফিরোজা ॥। তাই তো বলি, যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেতুল 

মিলেছে। ছেড়ে। না তোমার গে, দেখব দেখব কেমন বাপের পো হেঃ হেঃ হেঃ। 
(প্রস্থান ) 

জালাল ॥ কেন তুমি এখানে এলে বাবা? এত করে তোমায় বললুম, 
দেশে চলে বাও। কোন কথাই তুমি শুনবে না? 

পীর ॥ কি করে শুনব বল্‌। সবাই বলাবলি কচ্ছে, তোকে নাকি 
কাল ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়াবে । কেন তোর এ মতিগতি হল? কি হবে 
তোর ওই ছুড়ীকে সাদ্ধি করে * হাবশীর ঘরে কি মেয়ে নেই? তারা কি 
সেবা করতে জানে না? 

জালাল॥ জানে বাপজান। কিন্তু তারা এমন করে ঘোড়ায় চড়তে আনে 
না, তলোয়ার ঘোরাতে জানে না, হাজার হাজার নারীপুরুষকে অস্থুলিহেলনে 
স্তব্ধ করে দিতে আনে না। কি বলে আমি তোমায় বোঝাব বাপজ্জান ? 
মুসলমানের ঘরে এমন মেয়ে আর কখনও জন্মায় নি। এর! একে বাচতে 
দেবে না। চারদিক থেকে হাজার হাজার বিষাক্ত শর এই নারীকে লক্ষ্য করে 
ছুটে আঁসছে। মুসলমানের এ গর্বের প্রাসাদ আমি ধুলসাৎ হতে দেব না। 
আমি ওকে বুক দিয়ে রক্ষা করব। 

পীর ॥ কেন তুই এদেশে এলি? আমি যে বারবার তোকে বলেছি, 
আর যেখানেই যাস, হিন্দস্থানে তুই যাস নে। 

জালাল ॥ হিন্ৃস্থানের পাখী কেন আমায় ডাকে বাবা? হিন্দস্থানের 
আকাশ বায়ু পাথর মাটি কেন আমার অচ্ছ্ছ্ বন্ধনে বেঁধে রাখতে চায়? 
হিন্দুদের দ্বেব দেবী দ্বেখলে কেবল আমার মনে হয়, এরা আমার আত্মার 
আত্মীয়, রামায়ণ গান শুনে মনে হজ-_-এই রাম সীতা, এই লব কুশ এরা সবাঁই 
আমার আপনার জন। 

পীর ॥ চুপ চুপ, ওরে, আমি পাগল হয়ে যাব। কথা শোন্‌ বাপজ্জান। 
আমি তোর জন্তে স্থলতানের কাছে মাপ চেয়ে নেব। মামুদ খা বলেছে, 
নাকথৎ দিলেই সে মাপ করবে। তুই না পারিস আমিই নাকখ দেব । তুই 
শুবু কথ! দে, এই গারদখান। থেকে খুলে পায়ে আমার সঙ্গে চলে যাঁবি। 

জালাল ॥ না বাপজান দোহাই তোমার, আমার জন্তে তুমি কারও কাছে 
মাথা নত করে! না। তাহলে এই কারাগারই হবে আমার মৃত্যুর আগার । 

পীর ॥ (দ্বগত) হবার নয়, হবার নয়। রক্তের টানে। (প্রকান্তে) 
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না না, তা হবে না। আমার ছেলে আমি ষমকে দেব, তবু পরকে 
দেব না । (প্রস্থান ) 

জালাল ॥ আর একটা রাত্রি। কাল প্রভাতে এই দেহ শেয়াল শকুনে 
ছিড়ে খাবে । কোথায় আযাবিসিনিয়া, কোথায় দিল্লী। কে তুমি আমায় 
হনিয়ার একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে টেনে আনলে? নসীব? 
মানি না আমি নপীবের খেলা । মেহেরবাঁন খোদা, কেন, কেন এই তুচ্ছ 
জীবনটাকে নিয়ে ছিনিষিনি খেলা তোমার খোদ? নারায়ণ, নারা-_ 
এপি! এআমি কাকে ডাঁকছি ? 

[ মামুদ খাব প্রবেশ |] 

মামুদ ॥ হাঁবশী যুবক-- 

'জাঁলাল ॥ কে, মহামা্ঠ সিপাঁঙ্শালার ! কি অভাবনীয় সৌভাগ্য আমার ! 
'ভ'পনি এসেছেন অন্পৃগ্ঠ হাবশীর কারাগারে পদধুলি দিতে ! 

মামু ॥ পদধৃলি দিতে আমি আসি নি। 

জালাল ॥ তবে কি এ মহাঁপাপীকে পয়জার মারতে এসেছেন? মারুন 
ভ্ঞনাব, সেদিন মেরেছেন মুখে, আঙ্গ মাকন হাতে । হাবশীর গায়ে গণ্ডারের 
চামড়া। 

মামুদ ॥ প্রগলভতা রাখ যুবক | কাল দরবারে তোমার বিচার হবে জান? 

জালাল ॥ জানি। 

মামুদ ॥ বিচারে কি হবে অনুমান করতে পার? 

জালাল ॥ পারি। হাবশীর এত বড় অপরাধে গ্রাণদগুই হবে। 

মামু ॥ প্রাণদণ্ড ত ছোট কথা । তোমাকে আমরা আকণ্ঠ প্রোথিত 
করে গোথরো সাপ দিয়ে দংশন করাব। 

জালাল ॥ তার আগে বরং জিভটা কেটে নেবেন। 

মামু ॥ তোমার ভর হচ্ছে না ৮ 

জালাল ॥ ভয় কাকে বলে আমি জানি না। 

মামু ॥ এখনও তুমি তোমার সঙ্কল্প ত্যাগ করবে না? 

জালাল ॥ কখনও না। আমার একই কথা, অমি রিজিয়াকে চাঁই। 

মামু ॥ আমি তাকে কোন পুরুষের অন্কশায়িনী হতে দেব ন।। 

জালাল ॥। আমিও দেব না সিপাহশালার । 

মামু ॥ 'তবে তুমি তার জন্ত ক্ষেপে উঠেছ কেন উন্মাদ? 
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জালাল ' উন্মাদের খেয়াল ; এর মধ্যে কোন কেনে! নেই। 

মামুদ ॥ শোন যুবক। কেন তুমি সাধ করে মৃত্যুর মুখে গল বাড়িকে 
দিতে চাও । আমি তোমায় এই মুহূর্তে মুক্তি দেব, কিন্তু এক শর্তে । 

জালাল ॥ কি শর্ত? 

মামুদ ॥ মুক্তি পেয়েই তুমি তোমার পিতার সঙ্গে নিজের দেশে চলে 
নাবে। হিন্দুস্থানেব মাটিতে তোমার ছায়াও যেন কেউ দেখতে না পায়। 
বে অপরাধ ডুমি করেছ, তার শাস্তি মৃত্যু । শুধু তোমার পিতার অনুরোধে 
এই মুহূর্ভে আমি তোমার কারগারের বাইরে নিয়ে ঘাঁব, সে দিয়ে দেব বিশ 
ভাজার স্বর্ণ মুদ্রা । 

জালাল ॥ আপনার স্বর্ণমূদ্রা আপনারই থাক জনাব । গরীবের ছেলে 
আমি, স্বর্ণমুদ্রা় আমার লোভ নেই। আমি গোটা মানুষটা! চাই, 
তব শ্রশ্বর্ম চাই না। 

মামুদ ॥ তাহলে মৃত্যুর জন্য প্রীস্তত হয়ে থাক। দীর্ঘ দিন অনাহারে 
অণ্নদ্রাঁ্জ যে মহীঘসী নারীকে আমি লৌহমানবীতে পরিণত করেছি, তাকে আমি 
ঘোমটা! টেনে কার৪ ভারেমের অন্ধকাবে তলিয়ে যেতে দেব না। আমার 
মানসন্কন্া হবে অদ্ধভারতের ধাত্রী, একপাল কুকুর ছাগলের জননী হতে 
আমি তাকে দেব ন]| (প্রস্থান ) 

জালাল ॥। একি! এত আলো আসছে কোথা থেকে? 

| গডনায় ঢাক! মৃখ নারীর বেশে রিজিয়া এসে সন্ুুখে দাড়াল ] 

“বজিয়া ॥ মহম্মদ আলালউদ্দিন ইয়াকুৎ,_ 

জালাল ॥ কে তুমি! 

রিজিয়া ॥ (মুখের ওড়না সরিরে ) চেন আমাকে হাবশী যুবক ? 

জালাল ॥ নাচিনিনাতো? কেতুমিভদ্রেঃ 

রিজিয়া ॥ আমি দিলীশ্বরী সুলতানা রিজিয়া £ 

জালাল ॥ দিলীগ্বরী সুলতানা রিজিয়া । বান্দার সেলাম পৌছে 
হজরাইন। কেন আপনি এখানে এলেন? চারিদিকে আপনার হাজার 
হাজার ঠশমন | তার! যদি আপনাকে দেখতে পায়, কলঙ্কের পুরীষ কর্মম 
আপনার গায়ে নিক্ষেপ করবে । যান হুজরাইন, আপনি চলে যান । 

রিজিয়া ॥ তবে বে শুনেছিলাম, তুমি একবার আমার দর্শন 
কামন। করেছ? 
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জালাল ॥ আমি ঘর্শন কামনা করেছি ধার, তিনি অদ্ধ ভারতেশ্বরী 
রণরপ্িনী সুলতানা রিজিয়া; এই অবগুতিতা লাস্যময়ী শাহুজাদী রিজিয়। নয়। 
আমি মনে প্রাণে তাকেই চেয়েছি--আপনাকে নয় | 

রিজিয়া । শোনো জালালউদ্দিন,- 

জালাল ॥ আগে এই কুৎসিত বেশ বদলে আম্বণ, তারপর শুনব | এ 
আমি সহা করতে পারছি না। 

রিজিয়া ॥ তুমি বলছ কি উন্মাদ? ভয় ডর শরম সহবৎ সবই কি তুমি 
ত্যাগ করেছ? এই সুলতানা রিজিয়ার জন্য শত শত রাজপুরুষ পাগল, এই 
নারীর জন্য তুমি আঙ্ম একমাস কারাগারে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছ, কত সাধ্য 
সাধন! করেছ একবার বার মুখদশনের জন্ত, তাকে দেখে ঘ্বণায় মুখ ফেরাতে 
সাহস কর? 

জালাল ॥ ঘ্বণায় নয়, লজ্জায় । নারীর রূপে পাগল হয়ে আমি কারাগারে 
আদিনি হুজুরাইন। আর এ সালঙ্কারা বিলাসিনী নারামূত্তির দর্শনও আমি 
কামনা করি নি। এরূপ ঘরে ঘরেই আছে। যে রূপ দেখলে বুকের রক্ত 
বুদ্ধের জন্য মেতে ওঠে, ষে ব্নূপ মুসলমানের ঘরে আর কখনও জন্মার নি, 
যাকে দেখলে শ্রদ্ধায়*বিস্ময়ে বুকটা ভরে ওঠে, তাকেই আমি চেয়েছিলাম-_- 
তাকেই আমি কারাগারে বসে ধ্যান করেছিলাম, তোমাকে নয় নারী, 
তোমাকে নয়। | 

রিজিয়া ॥ শুনে সুখী হলুম হাবশী ঘে আর আমাকে চাইবার স্পদ্ধা 
তোমার নেই। 

জালাল ॥ আছে হুজরাইন। হাবণীক্জ বধর হতে পারে, কিন্তু মিথ্যাবাদী 
নয়। সিপাহশালার আমায় মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন; আমি প্রত্যাথ্যান 
করেছি। এবার আমি মুক্তি চাঁই। খোলো শৃঙ্খল, দাও আমাক 
অন্ত্রশন্ত্র। আম্থক আলতুনির', গর্জে উঠুক লহত্র দ্বশমনের তরবারি । 
যতক্ষণ আমি আহি ততক্ষণ তুমি নিণ্টক | 

রিজিয়া । (জালালের শৃঙ্খণ মোচন ) আজ হতে তুমি দিল্লীশ্বরী সুলতানা 
রিজিষার অশ্পাল। 

জালাল ॥ বন্দেগী হজরাইন। [ কুনিশ করে প্রস্থান ] 

রিজিয়া ॥ কে আমার এখানে নিয়ে এল! কখন এলাম ! এ কুৎনিত 
সাজে কে আমায় সাজিয়ে দিলে? তাইত-.. 
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[ গীতকণ্ে ফকিরের প্রবেশ ] 
আয়রে ফিরে আযম! 
কোটি জনের ধাত্রী ম1 তৃই ভূবস্‌লে প্রেম দরিয়ায়। 
বোরখ। পরে বিবি হতে তোর তো! জম্ম নয়, 
হুর্গত তোর দেশবাসীরে দিবি যে তুই বরাভয় ; 
শেয়ালশকুন জন্ম দিতে 
জন্ম নয় তোঁব ধরণীতে, 
চাবুক হাতে করবি শাসন, প্রলেপ দিবি পচ ঘাঁয়। 
রিজিয়া ॥ একি! কে আপনি? 
ফকির ॥। আমি ভারতের মর্মবাণী তোমার পথের দিশারী । তোমার 
পিতাকে আমিই বলেছিল্লাম, রিজিয়াকে পুকষের হাতে তুলে দিও না। স্পষ্ট 
দেখলাম, কুমতি তোমায় হাঁত ধরে এখানে নিবে এল । তাই তোমার পিছে 
পিছে এলাম মা। জমগ্র ভারত তোমার মুখের প্রিকে চেয়ে আছে, তু 
পুকষের অন্ত পাগল হয়ো না রিজিরা। সাবধান স্থলতান। | [প্রস্থান ] 
[ নেপথ্যে অরধ্বনি-_-“জয় দিলীশ্বর মৈহুদ্দিনের জয়।” সঙ্গে সঙ্গে 
কামান গজন । ] 
রিঞ্জিয়া ॥ দিলীশ্বর মৈনুদ্দন ! রুকনুন্দিনের সেই ব্যাধিগ্রস্ত বিকলাঙ 
পুত্র হবে দিলীর সম্রাট? শন্তান আলহুনিয়। তার শৃগালবা,হনী নিজে 
ত্বি্ী আক্রমণ করেছে? কে আছ; আমার অশ্ব, আমার তববারি, আমার 
কামান। হে! বাদশাহী ফৌ্জ-তুকী, খোরাশানী, হাবশী, ওলন্দাজ্, 
--ছুশমনক খোয়াব তোঁড় দেও । 
দ্বিত য় ছৃশ্থয 
[ রণস্থলের প্রাস্তদেশ । আলতুনিয়! ও বদর খার প্রবেশ 1 
বদর ॥ ওপ্িকে আর গিয়েলাভ নেই জনাব । তাঞ্জাম এনেছি উঠে পড় 
আন॥ কোথ'য় যাব মুখ? 
বদর ॥ ঘরের ছেলে ঘরে চলুন । 
আল ॥ যুদ্ধ শেষ না করেই ফিরে বাব ? 
বদর ॥ যুদ্ধ শ্রেষ হয়ে গেছে জনাব। পুরন্দর আর জালালউদ্দিনের মার 
থেয়ে যখন আপন ছেড়ার পিঠ থেকে ছিটকে পণ্ড অমি নিলেন, তখন 
সবাই মনে করলে আপনার হছে গেছে। 
€ 
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আল ॥ হয়ে গেছে? 

বদর ॥ সেই রকমই মনে হল। আমি আর উপায়াস্তর না দেখে 
তুলোর বস্তার মত আপনাকে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিয়ে এপুষ। এর মধ্যে 
মনসবদার কুর্বান আলি শাদ। নিশান উড়িয়ে দিল। 

আল ॥ নিশান উড়িয়ে দিলে! আমার হুকুম না নিয়ে? 

বদর ॥ আপনি যে হুকুম দেবার জন্তে আবার চোখ মেলে চাইবেন, 
এ কথা কেউ বিশ্বাস করে নি। 

আল ॥ চুপ কর বেয়াদব । 

বদর ॥ চিৎকার করবেন না জনাব । পুরন্দর রায় না হয় মড়ার উপর খাড়া 
ধরবে না। কিন্তু হাবণী ব্য'টা যদ্দি টের পায়, সন্ধিফন্ধি মানবে না; আবার 
এসে ধোলাই দেবে । 

আল ॥ বর্বব হাবশীকে আমি খুন করব । 

বদব ॥ সেও আপনাকে বাগে পেলে জামাই আদর করবে না। আপন্ন 
যে স্ত্রলতানা রিজিয়াব সঙ্গে লড়াই করতে এসেছেন ; যে হচ্ছে তার-_ 

আবাল ॥ তার কি? 

বদর ॥ যা নয়, তাই। কেন আপনি খামোক। থেটে মরছেন ? লোকে 
বলে শুনছেন না ?-_তিণন এখন কালার প্রেমে উন্মাদিনী | 

আল? এ কি সত্যি৯ স্থলতানা রিজিরা;আমাকে প্রত্যাখ্যান করে 
একটা হাঁবশীর প্রেমে মশগুল হয়ে উঠল? 

বদর ॥ সংসারে অসম্ভব কিছু নেই। আর প্রেমের দেবতা তো অন্ধ। 
আর কেন জনাব? রিজিয়ার আশ যখন নেই, তখন যুদ্ধ-ফুদ্ধ এখন থাক। 

আল ॥ যুদ্ধের সঙ্গে রিজিয়াকে পাওয়! না-পাওয়ার কি সম্পর্ক নিবৌধ £ 
মামি যুদ্ধ করতে এসেন্ছি মৈম্থদ্দিনের অধিকার আদায় করার জন্তে। 

বদর ॥ ও তে হল পোষাকী মতলব । আসল মতলব-_ 

আল ॥ তুমি যেমন অভদ্র, তেমনি বাচাল। 

বর । সব মেনে নিচ্ছি। এবার আম্মন। 

আল ॥ আমি আর তোমার মুখ দেখতে চাই নী। 

বদর ॥ নাই বা দেখলেন মুখ? পেছনট1 দেখতে ঘেখতে আনুন । 
এই রে, কে ধেন আসছে। জালালউদ্দিন-.. (প্রস্থান ) 

আল একট বর্বর হাবশীর রূপের নেশা পাগল হবে ম্গতান! 


“বিজয়া ৭৯ 


রিজিয়া? ন" না, এ আনম হতে দেব না। বিজিয়াকে আমার চাই, আরও 
চাই দিল্লীর মসনদ | সন্ধি চ'য়, কবব সন্ধি। সন্ধ শেয়ানারাই করেঃ 
আব শেয়ানাবাই_- [ বাহাঁবামের প্রবেশ ] 

বাহাবাম ॥ ভাঙ্গে । আমারও ওই কথা আলতুনিয়া। একবার হেরে 
শ্ছেন, তাতে হয়েছে কি? মহমদ ঘোরীব কথা জানেন তো ১ প্রথমবার 
যখন তিণ্ন দিল্লী আক্রমণ করেছিলেন, সম্রাট পুথ্থারাজ তাকে কুকুর মার] 
করে তাডিযে দিলে । পব বছব তরাইনেব মাঠে মহম্মদ ঘোবী পৃর্বীরাজের 
দফাটি বকা করে দিলে । সব তো জানেন আপনি । 

আল ॥ সব জানি শাহজাদা । আমার শুধু জানা ছিল নাযে 
শদশাজাদাব মুখের কথার কোনো মূল্য নেই। 

বাহাবাম ॥ বেশী উচত্তক্তিত হবেন না জনাব । সবাশে দগদগে ঘা 
কিনা? উত্তেজনাষ বক্ত ছুটে বেবিয়ে আসবে | 

আল ॥। আমাব কাছে আসতে আপনার শবম হল না? সাহস তে! 
তাপনাব কম নয়। 

বাহাঁবাধ ॥ সাহসট1 আমাব ববাববই বেশী। মাঁতাঁল কিনা। আর 
শলম ? শবম 'ভবম জব না করলে পবমহতৎস হওষা যায় ন1। 

(স্ুব ) শরম ভরম জয় কবে আজ 
চবম ধবম ধবেন্ছঃ 
যতই কব খডমপেট| স্রবাব প্রেমে মঙ্গেছি। 

আল ॥ থামুন। 

বাহাঁবাম ॥ ইস, আপনার যে কার্ছল অবস্থা । মামুদ ঝা আর 
€ই হতভাগা! পুবন্দর বাঁয় আপনাকে এমন মাব দিলে! আপনার 
সৈন্য সাঁমস্তগুলোকে তো শুনছি সবই সাঁবাড করেছে। ধর্মে 
সইবে না। আপনি একটা জগদ্িথ্যাত বীব, আপনাকে এমনি করে মার 
দেওষা “ক উচিত হযেছে? আর তাও বলি, আপনার বখন কোমরে জোর 
নেই, তখন কেন এসেছিলেন হাতীব সঙ্গে লডাই কবতে? 

আল ॥ কথাটা জিজ্ঞেস করতে আপনার ঞ্রিভ আভঙষ্ট হচ্ছে না ? 

বাহাবাম ॥ কেন, জিভেব কি দোষ হল? 

আল । আপনি না! বলেছিলেন বিশ হাজার সৈম্ত নিয়ে এসে বাদশাহী 
ফৌজ্কে পেছন থেকে আক্রমণ করবেন ? 


৮০ পালা সাহিত্য 


বাহারাম ॥ বলেছিলাম | 

আল ॥। আপনার ভরসাযই আমি মাত্র ত্রিশ হাজার সৈন্ নিয়ে দিল্লীর" 
প্রবল শক্তিকে যুদ্ধে আহ্বান করেছিলাম । 

বারারাম ॥ বড়ই আনন্দিত হলুম। মাতালের উপর এমন ভরসা এর 
অগে কেউ কখনও করে নি। 

আল।॥ দিনের পর দিন আমি আপনার সাহায্যের আশায় সাগ্রহে 
প্রতীক্ষা করেছি, পনর দিনের যুদ্ধে আমার যা কিছু সম্থল ছিল, সব নিঃশেষ 
হয়ে গেল, তবু আপনার সাহায্য এসে পৌছল না? বারবার আপনার কাছে 
আমি গগ্ুচর পাঠিয়েছি, আপনি কেবলই তাকে বলেছেন-_-সময় হলেই, 
আমি যাব। এর অর্থকি? 

বাহারাম ॥ অর্থ এই যে, সময়ও হয় নি, আমিও আদি নি। 

আল ॥ যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল, তবু সময় হল না? 

বাহারাঁম ॥ শেষ কোথায়? এই তো আরন্ত। 

আল ॥ আপনি মহামান্ত শাহজাদা, আপনার কথার এতটুকু মুল্য? 
কি শর্তে আপনার সঙ্গে আমার সন্থি হয়েছিল আপনার মনে আছে? 

বাহারাম॥ আলবৎ আছে। সদ্ধি হয়েছিল যে, আমি আপনাকে 
বিশ হাজার সৈন্য দিয়ে সাহাষ্য করব, আর যুদ্ধে জয় হলে আপনার] আমাকে 
দেবেন তিন কোটি আশরফি, আর পাঞ্জাবের স্ুবেদারি । 

আল ॥। তবে কেন আপনি সন্ধির শর্ত পালন করেন নি £ 

বাহারাম ।॥ ওই যে আপনি বললেন-_সন্ধি শেয়ানারাই করে, আর 
শেয়ানীরাই ভাঙ্গে । যেহেতু আমি শ্রেরানা, আর আপনাকে গোহাটায় 
বিক্রী করলেও তিন কোটি দুরে থাক, তিনটি আশরফিও মিলবে না) সেই 
হেতু আপনার সন্ধিতে মাতাল বাহারাম সায় দয়েছে, কিন্ত শাহজাদ বাহারাম 
কান দেয় নি। 

আল ॥ বিশ্বাসঘাতক, বেইমান." 

বাহারাম ॥ ধীরে আলতুনীয়-- ধীরে । বেইমান বাহারাম নয়, 
বেইমান তুমি | 

আল ॥ শাহজাদা ! 

বাহারাম !॥ ভগ্মীর ছুঃখে বড় কাহিল হয়েছে না? তার বিকলাঙ্গ 
পুত্রকে দ্বি্ীর মসনদে বসাবার জন্ত তোমার চোখে ঘুম নেই? একথা 
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বিশ্বাস করবে তোমার ওই বৃদ্ধিহীনা ভগ্মী, বাহারাম একথা কোনোদিন 
“বিশ্বাস করে নি। 

আল ॥ বিশ্বাস যদি কর নি, তবে কথা দিয়েছিলে কেন শয়তান ? 

বাহারাম ॥ কথ' দিয়েছিলাম তোমার মাথ। মুড়িয়ে দেবার জন্য । 

আল ॥ তার অর্থ? 

বাহাবাম ॥ অর্থটা বুঝলে না? তুমি মনে করেছিলে আমার সাহাষ্য 
নিয়ে তৃমি দিল্লীর মসনদ অধিকার করবে, তারপর তোমার ভগ্নীকে দেবে মৃত্যু? 
আমাকে দ্বেবে অর্চন্ত্র; দিল্লীব শ্ীহীতক্তে দ্াসবংশেব আর স্থান হবে না, 
স্কান হবে শঙ্গতাঁন আঁলতুনিয়ার-_-ষে হিন্দুস্থানের কেউ নয। 

আল ॥ বাহারাম ! 

বাহারাম ॥ তাবপব একদিন চক্রান্ত কবে সম্রাট আলতামাঁসের কন্ঠ! 
-বিজিয়াকে করবে তোমার বেগম । তাই না আলতুনিয় ? 

আল ॥ এসব কথা কে বলেছে? 

বাহারাম ॥ এষ্ট মাতালের মধ্যে যে সুলতান] রিজিয়ার তাই আছে, সে 
বলেছে । নিজ্েব ভগ্রীকে মসনদ থেকে নামিয়ে দিয়ে একট পথের কুত্তাকে 
এনে বসিয়ে দেব, এত বোকা আমি নই। তাই তোমার ডালপালা গুলে 
আমি ভেঙ্গে দিলাম, যাতে আর কোনোদিন দ্বি্বীর মসনদের খোয়াব তুমি ন! 
দেখ। আর রিজিয়াকে শীর্দি কবার দ্ররাশাও যেন কোনদিন তোমার মনে 
স্কান নাপায়। 

আগ ॥ আমি তোমার গর্দান নেব। (অর্স নিফাসন ) 

বাহারাম ॥ (তরবারিশ্তদদ আলতুনিয়ার হাত ধরে)। ফেল তরবারি, 
ফেলে দাও; নইলে খোদার কসম, আজই তোমাকে কবরে পাঠাব। 

[ আলতুনিয়া মুঠো আলগা করে তরবারি ফেলে দেয়, বাহারাম 
হাত ছেড়ে দেয় ] 

আল ॥ এত গর্ব তোমার? তোমার আভিজাত্যের প্রাসাদ য্দি আমি 
চূর্ণ করতে না পারি, তাহলে আমি মুসলমান নই। (প্রস্থানোস্তোগ ) 

বাহারাম॥ একটু ঠীড়িয়ে বাবেন জনাব । (আলতুনিয়ার তরবারি 
দেখিয়ে দিয়ে ) সেলাম । € প্রস্থান ) 

আল ॥ খবরদার শয়তান ! 

[ বেগে পুরন্দরের প্রবেশ ] 
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পুরন্দর ॥ ভ'শিয়ার জানোরার । জালালউদ্দিন আমায় বাধ! দিলে; 
মইলে তোমার ভবলীলা আজই আমি শেষ সরে দিতাম! চলে এস। 


আল ॥ কোথায়? 
পুরন্নর ॥ দিলীর দরবারে | 
আল ॥ কেন? 


পুরন্দর ॥ কেন জান না? শ্বেত পতাক! উড়িয়ে দিয়ে যুদ্ধ বন্ধা করে 
দিয়েছ, আর সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করবে না? 
আল ॥ শ্বেত পতাকা যে উড়িষেছে, তাকে বেধে নিয়ে যাগ। 
সন্ধিপত্রে আমি স্বাক্ষর করব না। 
পুরন্দর ॥ করবে না? 
আল ॥ না। দরবার? কার দরবার? কিসের দরবার? বার তার 
ঘরবারে আমি যাব না। 
পুরন্দর ॥ তাহলে আমাদের শৃঙ্খলেরও অভাব হবে ন'' 
আল ॥ তোমার মাথাটা নামিয়ে দেব। 
[ জালালউদ্দিনের প্রবেশ ] 
জালাল ॥ তরবারি রাখুন জনাব । নইলে-__ 
আল ।॥ নইলে ক বেইমান ? 
জালাল ॥ বেইমান আঁদ্ম নই। যন্দিন আপনার নুন খেয়েছি, ততণ্দন 
আপনাকে আমি বুক দিয়ে রক্ষা করেছি । আজ আমি সুলতান? রিক্ষিয়াব 
নফর-_ 
আল ॥ এবং তার প্রেমাম্পদ | 
জালাল ॥ হুশিয়ার স্থুলতান আলতুনিয়া! আমি আপনার অসম্মান 
কয়তে চাই না। কিন্তু দ্বিতীয় বার ব্দি আপনি আমার মহামান্া সুলতানার 
নামে কটুক্তি করেন, তাহলে খোদার কসম, আমি আপনার মুতদেছট! 
গাড়ীর চাকায় বেধে দ্রিল্লী নিয়ে বাব। হনচেতা। জঙ্কীর্না জীব আপনি, 
মহীয়সী সুলতান! রিজিয়ার মহত্ব আপনি কি বুঝবেন? 
আল॥ বোঝ শুধু তুমি। দুনিয়ার সবাই কাণা, আর একা তুমিই 
চক্ষুমান ! পথে ঘাটে আমীর থেকে ফকির পর্যন্ত জবাই তোমার মহামান্তা 
নুললতানাকে কি বলছে জান? 
,. পুক্সন্দর ও জালাল ॥ কি বলছে? 


রিজিয়। গে 


আল ॥ বলছে, হাবশী জালালউদ্দিনের উপপত্রী | 
পুরন্দর ॥ আমি তোমায় কুকুরের মত গুলি করে মাবব। 
[ আলতুনিয়ার তরবারি ছিনিয়ে নিল ] 

জালাল । € নতজান্র হয়ে) মহামান্য মনসবদাঁব, আমি একদিন যাব নুন 
থেয়েছি, আমার চোখের সামনে তাকে হত্যা কবো না। তুদ্মওুকে দিললীশ্বরীর 
দ্বরবারে নিয়ে যাও, যা করতে হয, তিনিই করবেন । এ আঁম'ব অনুরোধ 
নম, আমার ভিক্ষা! । 

পুরন্দর ॥ ওঠ আলালউদ্দিন । আঁমাব হাতে ভূমি বেচে গেলে আলতুনিয়! । 
কিন্তু দিল্লীশ্বরীব হাতে তোমার নিস্তার নেই। চল,__ 

আল ॥ (€ উপেক্ষার স্তরে ) চলো-_ [ আলতুনির়া সহ প্রস্থান ] 

আালাল॥ কেন? কেন? হে ঈশ্বব, কি আমার অপরাধ? মনের 
কোণে যদি আমার এতটুকু ধাসনা জাগে, তা কি মুখফুটে প্রকাঁশ করতে পারব 
না? অপরাধ? কিন্তু কিসের, কেন? হে পরমেশ্বব, পরম কারুণিক আমায় 
শক্তি দাও । [ পিনাক*র প্রবেশ | 

পিনাকী ॥ খুব হয়েছে, এবার বাড়ী চলে এসতো বাপু । আর তার 
দাসত্ব করতে তোমাকে আমি দেব না। যার যুদ্ধ সে ককক, তোমার কেন 
এত মাথাব্যথা ? বোঝ না কেন? হতভাগী এবার তোমার মাথাটা খাবে। 

জালাল ॥ কি বলছ তুমি বাবা? (ঘুরে) একি! 

পিনাকী ॥ তাই তোঁ_ 

জালাল।। আপনি কে? 

পিনাকী ॥ তুমিকে? 

জালাল ॥ আপনাকে ত আমি চিনি না। অথচ মনে হচ্ছে, কতদিন 
বেন আপনাকে দেখেছি। 

পিনাকী ॥ আমারও তো তাই মনে হচ্ছে বাপু । তোম"র নম কি বল তে"! 

জালাল | আমার নাম মহম্মদ জালালউদ্দিন ইয়াকুৎ। 

পিনাকী ॥ মোছলমান ? 

জালাল ॥ হ্যা) আমি দিল্ীশ্বর*র একজন হাবশী নফর। 

পিনাকী ॥ হাবশী! তফাৎ যাঁও। 

জালাল কেন? 

পিনাকী ॥ কেন আবার কি? ব্যাটার ছায়! মাড়ালে সাতজন্ম নরক। 
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জালাল ॥ চ্ায়।' মাড়াতে তো আপনাকে অন্থরোধ করি নি। কোথা, 
যাচ্ছিলেন, যান। | 

পিনাকী ॥ যাব না তোকি দাড়িয়ে দাড়িয়ে হাবশীর চোপা দেখব? 
তাই বলে তুমি যাঁও বলবার কে? কার ছেলে তুমি? 

জালাল ॥ মনে করুন আপনারই ছেলে । 

পিনাকী ॥। আমার ছেলে ! 

জালাল ॥ হ্যা বাবা । 


পিনাকী ॥ না-না সেটি জার হবে না হাবশীর পো। আর এক ব্যাটা 
হাবশী আমায় গুণ করেছিল । না খেয়ে পথের ধারে ধুকছিল শুয়ার- আমায় 


দেখতে পেয়ে পা দুটো চেপে ধরলে । হুতভাগাকে বাড়ী নিয়ে এসে দশ 
বছর রেখেছিলাম । বিধর্মী বলে কখনও মনে করি নি, চাকর বলে কখনও 
ছেনত্তা করি নি। ছোটলোক ব্যাটা টাক! নিলে না, সোনাদাানা নিলে 
না, নিয়ে পালিয়ে গেল আমার বুকের পাজরখানা। নিলি তো বয়ে গেল। 
ছেলে নয়, ওসব পিলে। ও যত যায় ততই ভাল। 

জালাল ॥ আপনি ঠিকই বলেছেন । 

পিনাকী ॥ আরে তোমার আর বলতে আটকাচ্ছে কিসে ? যার যায়, 
সেবোঝে। আমি তাবলে কোনোদিন কারি নি। কাদব কেন? কার জন্যে 
কাব? আমার ঠাকুর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ঈাঁড়িয়ে বলেছেন £ 

সব্ধধর্মন পরিত্যজা মামেকং শরণং ব্রক্ষ, 
অহ ত্বাং সর্বপাঁপেভ্যঃ মোক্ষযিষ্যামি মাশুচ। 

জালাল ॥ আপনি কি মহারাজ পিনাকী রায়? 

পিনাকী॥ ভয় হচ্ছে? কিছু ভয় নেই। হাবশী দ্বেখলেই আদার 
মাথায় খুন চাপে; কিন্তু তোমাকে দেখে বৃকটা যেন কেমন কচ্ছে, জানলে 
ছোকরা? আমার ছেলে ওই পুরন্দর বলে, ঠাকুরকে ভাল করে ডাক, যা 
হারিয়েছে আবাঁর তা ফিরে পাবে । হ্যা হে ছোকরা, কথাট। কি সত্যি? 

জালাল । সত্যি। সব শান্ত্রেই বলে--প্রাণ দ্বিষে তাঁকে ডাকলে, তিন 
কোনে বাসন! অপূর্ণ রাখেন না। আপান বুখাই শোক করছেন মহারাজ । 

পিনাকী ॥ শোক করন্ছ চুচা। ইয়াকি ঘারবার আর জায়গা পাঁওনি। 
ব্যাটাকে ভাল লোক মনে করেছিঙাম। একটু মাবাও হয়েন্থল | বলে 
..কি না আমি শোক করছি। ছুত্তোর সোটলোক হাবশার নিকুচি করেছে। 
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সাধে কি আর লোকে নিন্দে করে। তুই মর্‌ মব্‌ জাহান্নামে যা। [প্রস্থান ] 
জালাল ॥ লোকনিন্দা! সবাই বলছে ওই এক কথা। আমার অন্তে 
পিল্লীশ্বরীর শুভ্র নাম কলঙ্কিত হল। মানুষ গড়ে, দেবতা ভাঙ্গে । [প্রস্থান ] 


[দ্দিল্লীর বাজপ্রাসাদ । আমীর ওসমান ও ইতিগীনের প্রবেশ ] 

ইতিগীন ॥ বলেন কি আমীর সাহেব? স্বলতান' বিনা শর্তে মুক্তি 
দিয়ে দিলে আলতুনিয়াকে? আপনি নিজের কানে শুনলেন ? 

আমীর ॥ নিজের কানে শুনলুম, আব নিজের চোখে দেখলুম | 

ইতিগীন ॥ মাঁমুদ খা! রাজী হয়ে গেল? 

আমীর ॥ তাই কি হয়? মামুদ খ। আলতুনিয়ার কাছে কি দাবী 
করেছিল জান? একশো হাতী, পাঁচশো ঘোড়া! আর ছু কোটি টাঁকা। 
সন্ধিপত্র লেখাও হয়েছিল । এমন সমষ জালালউদ্দিন এসে স্থলতানার কাছে 
নতজানু হয়ে আরজ করলে--যেন তাব সাবেক মনিব আলতুনিয়ার প্রথম 
কন্দুর ক্ষমা করা হয়। বাস হয়ে গেল। 

ইতিগীন ॥ হয়ে গেল? 

আমীর ॥ না হবে কেন? হাজার লোকের হাজার কথ, আর মনের 
মানুষের এক কথ! 

ইতিগীন ॥ ভেং হেঃ হেঃ। 

আমীর ॥ একটু তফাৎ থেকে হেঃ ছেঃ কর না, সুখের অমৃত গায়ে 
এসে লাগছে । 

ইতিগীন ॥ এ আমি আগেই জানতাম | 

আমীর ॥ আমি তারও আগে জানতাম । 

ইতিগীন ॥ মামুদ খা তখন কি করলে? 

আমীর ॥ কি আর করবে? দ্বলিলখান। ছি'ড়ে ফেলে দিলে । তেড়ে 
মেড়ে উঠেছিল ওই পুরন্দর রায়। নিপাহশালার তাকে এক ঝাঁকুনি দিয়ে 
খামিয়ে দিলে । রাগে ছোকরার চোঁথমুখ লাল হয়ে উঠেছিল । 

ইতিগীন ॥ হবে না? এক গুরুর কাছে দুজনে কতদিন অস্ত্রচালন। 
শিখেছে: সেও তো! কিছু কিছু আশা করেছিল । মেয়েটা শেষকাঁলে হাবশীর 
প্রেমে হাবুডুবু খেলে ? 

আমীর তুমি নিজের কথ! বল। শাঁহভাদাকে কি রকম মনে হচ্ছে? 
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ইতিগীন ॥ বাকদ। 

আমীর । বারুদ ! 

ইতিগীন॥ আগে তো প্লাথ কথার উপর এক কথা ছিল-_বহিন 
হাবশীট! এসে শাহজাদার রক্তে অগুন ধরিয়ে দিয়েছে । এখন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে 
স্বপ্ন দেখে 

আমীর ॥ তাহলে আর দেখতে হবে না। মাতালকে বেশ করে বংশ 
বংশ করে তাতিয়ে তোল। সৈন্য সামস্তরা কেউ নারীর শাসন মানতে রান্জি 
নয়। আমি সবার কানে কানে গিয়ে বলছি-ক্ষেত্র প্রস্তুত, শাহজাদা 
অন্তে তোমরা তৈরী হয়ে থাক । | 

ইতিগীন ॥ বলেছি, বলছি, বলব। ( উচ্চৈঃস্ববে ) বারণ করে দিন 
আমীর সাহেব, হাবণীটাকে বারণ করে ধিন শাহজ্জাদাকে কটুক্তি কবতে 
ব্যাটা বর্বর তার মহিমা কি বুঝবে? আমাদের শাহজাদ। হচ্ছেন একজন- 

| বাহারামের প্রবেশ ] 

বাশারাম ॥ মহাপুকষ। 

আমীর ॥ শাহঞ্জাদাব মত নিষ্পাপ নিফলঙ্ক __ 

বাহারাম ॥ নিবাসক্রত-__ 

ইতিগীন ॥ এবং নিঃস্বার্থ জোক সে কখনও চোখে দেখেছে? 

আমীর ॥ আমাদের সেই-_ 

ইতিগীন ॥ সর্বজনববেণ্য শাহজাঁদাকে একটা হাবশী বলে কিনা, কসব' 
বাচ্চ' বেচে থাকতে রিজিয়া আমার হবে না। 

বাহারাম ॥ আর আছে? না, এইখানেই ইতি? 

আমীর ॥ তুই ব্যাটা অশ্বপাল, অশ্থের খেদমত কববি। তোর কেন-- 

ইতিগীন॥ তোর কেন এত বড নজব! আর মহামান্য শাহজাদাকে 
কি বলেই ব! তুই গালাগাল দিস্‌ ৪ 

বাহারাম ॥ কি খবর আমীব সাহেব? আপনারা নাকি আলতুনিয়াকে 
বেকমসুব থালাস করে দিয়েছেন? 

আমীর ॥ আমাদের দোষ দেবেন না শাহজাদা । আমরা সবাই এমন 
ব্যবস্থা করেছিলাম যাতে আর সে শয়তানের বাচ্চা 

ইতিগীন ॥ মাথা তুলতে ন! পারে। 

বাহারাম ॥ ন্ুলতান' রাজি হলেন ন। বুঝি? 


রিজিয়া ৮৭ 


আমীর ॥ রাজি হয়েছিলেন । মুশকিল বাধালে ওই হাবশী। 

বাহারাম || এখানেও হাবশী । যুদ্ধে হাবশী, মসজিদে হাবশী, প্রমোদ 
ভ্রমণে হাবশী-_এই অজ্ঞাতকুলশীল অশ্বপাল কি দিল্লীর সর্বর ছড়িয়ে আছে"? 
কি করেছে হাবশী? 

আমীর || হাবশী এসে সুলতানার পা চেপে ধরে বললে-ম্থলতান সাহেব 
একদিন আমার মনিব ছিলেন। এবারকাঁব মত' তাকে মাপ করুন। 
সিপাহশালার তাকে ধমক দ্রিয়ে সবিয়ে দিতে চাইলেন, পুরন্দর রায় গন 
করে উঠল, আর আমাদেরও তরবারি খাপ থেকে বেরিয়ে এল । 

ইতিগীন || সুলতান! বললেন,-এত বড অপরাধে বেকম্ত্বর মাপ হতে পাবে 
না। তখন সেই হাঁবশী বললে__তাহলে আমি আর দ্বিল্লীব নোকরী করব ন। 
আর যার কোথায়? স্থবলতানা অমনি রায় দ্বিলেন “বেকস্র খালাস 1” 

আমীর ॥ দরবারগুদ্ধ লোক হা হা করে হেসে উঠল-_মামুদ খ' মুখ চুণ 
করে ঘরে ফিরে গেল । 

বাছারাম | আর আপনাবা এ কথা ডালপালায় সা'জয়ে দ্ল্লীর এক 
প্রীস্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যস্ত ছড়িয়ে দিলেন । 

আমীর ॥ এ আপনি কি বলছেন? আমরণ কি ছড়াব? 

ইতিগীন | তেমন লোক আমিও নই, আমীর সাহেবও নন। 

আমীর ॥ রাস্তায় ঘাটে হাটে বাজারে সবাই বলছে হাবণীর সঙ্গে 
সুলতানার শাদি হবে । 

বাহারাম ॥| থামুন। আপনারাই তাদের মুখে ভাষা দিয়েছেন । নইলে 
উরান্ের চিন্তায় যাদের ঘুম নেই, রাঁজাবাদশারদের বাব। খোদার প্রতিনিণ্ধ 
বলে মনে করে, স্ুলতানার কুৎসা কীর্তন করার সময়ও তার্দের নেই, 
প্ররৃত্তিও নেই। 

ইতিগীন ॥ তুমি চটছ কেন শাহজাদ1?? এমন ব্যাপার যে হবে, এ 
তো আমি তোমাকে আগেই বলেছিলাম । 

আমীর । আমি তারও আগে বলেছিলাম । 

ইতিগীন | তুমি ষদ্দি সেদিন একবার প্রতিবাদ করতে, তাহলে আমীর 
সাহেব তার দলবল নিয়ে সেইদিনই তোমাকে জোর করে মসনদে 
বলিয়ে দিতেন । 

আমীর | আমি তো আটঘাঁট বেঁধে প্রস্তত হয়ে ছিলাম । 


৮ পাল! লাহিত্য 


ইতিগীন || উদ্বারতা করে তুমি বহিনের অয়ধ্বনি দ্বিয়ে এলে। এখন 
যে লোকের নিন্দায় কাঁন পাত যাচ্ছে ন|। 

বাহারাম || কানে তুলো দিয়ে থাক। 

আমীর | এখনও সময় আছে শাহজাদা । খোদাতাল। আমাদের চোখে 
আঙ্ল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন 


ইতিগীন | যে দিল্লীর মসনদ নারীর অন্য নয় | 

আমীর ॥ কথাটা তো আমিই বলতে পারতুম। 

বাহারাম || কথা আপনার শেষ হয়েছে আমীর ওসমান ? 

আমীর ॥ কথা! আর কি? আপনি ঘদ্দি একবার বলেন-_ 

বাহারাম | তাহলে আপনারা আমাকে মাথায় করে নিয়ে গিয়ে মসনদে 
বসিয়ে দেবেন । কিন্ত আমাকে মসনর্ধে বসিয়ে আপনাদের লাভ ? 

ইত্বিগীন || লাত হাবশীর হাত থেকে মসনদের পবিত্রতা রক্ষা! করা । 

বাহারাম || আর মাতালের মাথায় কোয়া ভেঙ্গে কাঠাল ভক্ষণ করা!। 
আচ্ছা, যারা ত্রিল্লীর মসনদে আমাকে দেখতে চায় তাদের আজ সন্ধ্যায় আমার 
খোশমহুলে সমবেত হতে বল। 

ইতিগীন || হেঃ হেঃ_ [ প্রস্থান ] 

আমীর | শাহজাদা অতি বিচক্ষণ [ প্রস্থান ] 

বাহারাম || ছ পেয়ে গর্দভ। এরা মনে করে যে আমি শুধুই মাতাল। 
দুনিয়ার কোনে! খবরই আমি রাখি না। 

| ফিরোজার প্রবেশ ] 

ফিরোজ || হ্যা গা ভালমানষের পো! 

বাহারাম |॥ কিগামন্দ মানযের বি? 

ফিরোজা || কি বললে ? 

বাহারাম ॥ বলছি, আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম ? তাই তোমার 
সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। 

ফিরোজ || আবার ঠাট্রা হচ্ছে! 

বাহারাম ৷ তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করব আমি ৪ একটা তো প্রাণের ভয় 
এআছে। তারপর খবর কি বল। 

ফিরোজী | খবর কি আমার কাছে, ন। ভোমার কাছে? 

বাহারাম ॥ .কিরকম? 
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ফিরোজ। | চোখ ছানাবড়ী করলে যে? বলি দিনরাত নি 
থাকলেই চলবে, না আর কোনো কাজ আছে? 

বাঙ্ছারাম | আর তো! কাজ দেখছি না। 

ফিরোজা || দেখবে কি করে? অত সরাব খেলে কখনও চোখের দৃষ্টি 
থাকে? বলি, তুমি তো বড় ভাই। 

বাহারাম | কার, তোমার ? 

ফিরোজা ॥ মশকরা করো না। বড় ভাই বেচে থাকতে ছোট বোন 
মসনদে বসবে কেন? তুমি কিরকম মরদ? নিজে গা বাচিয়ে দূরে সরে 
রইলে, আর যত বক্কিঝক্কী চাপিয়ে দিলে ছোট বোনটার মাথায়? চালাকি 
পেয়েছ? একরত্তি মেয়ে রাঞ্জত্বির জানে কি? 

বাহারাম॥ কিছু না। 

ফিরোজা ॥ তবে? চারদিকে পবাই মেয়েটাকে খুঁচিয়ে মারবার জন্যে 
চুরি শানাচ্ছে, আমি কিছু বৃঝি না? মেয়েমানষের তাবেদারি কেউ করতে 
চায়? আর মেয়েও তো তেমনি । আজ ওকে চাবুক মারছে, কাল তাকে 
গারদে পুরে দিচ্ছে; পরশ্তড আর একজনকে বরখাস্ত করছে, আমীর ফকির 
কাউকে আমল দিচ্ছে না গাঁ! মসনদে বসেই ছুকুমনাঁম! জারি করে দিলে, 
সুলতানার অনুমতি ছাড়া কেউ বিয়ে শার্দি করতে পারে না। এসব লোকে 
সহ করবে বলতে চাও ? 

বাহারাম | বোধ হয় না। 

ফিরোজা ॥ এই যে আলতুনিয়। মড়ার অঙ্গে সেদিন যুদ্ধ হয়ে গেল, কটা 
লোক তার পক্ষে লড়েছিল? সে গেন হৈ হে করে যুদ্ধ করতে, আর তুমি 
বড় ত1ই ঘরে বসে পিপে পিপে সরাব উড়িয়ে দিলে । 

বাহারাম ॥ এই, আমার নিন্দে করতে হয় কর্‌, কিন্ত সরাবের গায়ে 
হাত দ্বিবি নে। 

ফিরোজা || আলবৎ দেব। 

বাহারাম ॥ তাহলে তোকে কবরে পাঠাব। 

ফিরোজ ॥ যত বড় মুখ নক তত বড় কথা! মড়ার মত লাফালাফি 
আমার কাছে। আমি গীরের দরগায় শিপ দিয্ধে মরি, আর তুঁমি তার ভাই 
হয়ে একটা হাচি দ্বিলে না! মেস্সেটোকে যখন সবাই মিলে খুঁচিয়ে মারবে, 
তখন তোমার খুব আনন্দ হবে, ন।? 


১৪১৩ পাল! সাহিত) 


বাহারাম || খুব না হলেও কিছু হবে। 

ফিরোজ। ॥ বলি তুমি কেন বাদশ। হবে না, তাই আমি জানতে চাঁই। 

বাহারান॥॥ কেন হব, তাই আমি জানতে চাই, বাশ] হতে চাইলেই 
কি হওয়া যায় ন। কি? 

ফিরোঞ্া ॥ কেন যাবে না? দেদ্িন তো তোমাকে সে মসনদ দিতে 
'চেয়েছিল। তুমি নাও নিকেনশু'ন? 

বাহারাম || কারণ মপনদের চেয়ে সরাবের দাম অনেক বেশী। 

[ সিতারার প্রবেশ ] 

সিতারা || কথাটা শুনলে? 

বাছারাম | সর্বনাশ ! 

জিতার। || সরাধ্র নেশায় চোখ ঝাপসা হয়েছে, কানের মাথাও কি 
থেয়েছ! মসনদে বসে তোমার বোন কি কেলেঙ্কারি করছে, শুনতে 
পাচ্ছ না? 

ফিরোজা || কেলেঙ্কারিট! তুমি কোথায় দেখলে? ওঃ, চারদিকে যেন 
টিটি রব পড়ে গেছে। 

পিতার! ॥ পড়বে না! অমীর ওমরাহ সিপাহশালার কেউ নয়, বত 
আত্মীয়তা শুধু একটা হাবশীর সে ? 

বাহারাম ॥ আবার হাবশী ৪ 

পিতার || আমি শুনি আর ছেসে মরি । 

বাছারাম ॥ হাসিটা আজ বড় বেশী দেখছি তোমার মুখে । 

সিতারা॥ এই বোনের তাঁবেদ্বারী করতে লঙ্জা করে 'না তোমার ? 
মুখের কথাটা খসালে যে মসনদ তোমার হত, সেই যসনদে বসে রইল 
একট। দুশ্চরিত্রা 

বাহারাম ॥ নিতার! ! 

ফিরোজা । গায়ের জোরে সবই বলা যায়, কিন্তু গায়ের জোরে 
সবই কর! বায় না। বয়সের ধল্ম তো মুখের কথায় উড়ে যায় না। এতই 
যদি তোমাদের, চোখ টাটায় কেন তার ব্যবস্থা করছ না? বাইশ বছরের 
ধির্নি মেয়ে মোসলমানের ঘরে আর কথনও দেখেছ ? এক লাফে তো৷ আর 
বাইশ বছর হয় নি। এদ্দিনের মধ্যে কেউ হততাগীর বিয়ের নামটি করলে 
না গা। 
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সিতারা || বিয়ে করবে না বাদশাহী করবে ? 

ফিরোজা || বানশাহীর মাথায় খ্যাংরা মারি। যদ্দি ভাল চাও তো! 
এখুনি মেয়েটার শাদি দিয়ে দাও। তারপর দিল্লী থেকে বিদেয় করতে পারি 
কি না, সে আমি দেখব । 

সিতারা | তুমি রার্জি করাঁও না। পাত্রের অভাব কি? আমার 
থালাত ভাই-_ 

ফিরোজা || খালাত মালাতয় এখন আর কুলোবে না । সেদিন চলে 
গেছে । এখন যদ্দি বিয়ে দিতে হয়, ওই হাবণীর সঙ্গেই দিতে হবে। 

বাহারাম ॥ ফিরোজ] ! 

ফিরোজ] || এই কথা বঙ্লতেই তোমার কাছে এসেছি । 

বাহারাম ॥ বেরিয়ে যা শয়তানী | হাবশীর সঙ্গে শাত্দি হবে সআাট 
আলতামসের কন্ঠার 2 তার চেয়ে তাকে গলায় কলসী বেধে জলে ডুবিয়ে মারব । 

ফিরোজা ॥ বেশী তডপাবে না মিঞা । পুকষের জাজ পরলেও মেয়ে 
মেয়েই থাকে । যদ্দি ভাল চাও, ছেশাড়াটার সে মেয়েটার শাদি দিঁয়ে যেখানে 
হোক বিদেয় করে দাও। তারপর তুমি বাঁশ] হয়ে বসে যাও । নইলে তোমার 
চোখের উপর একদিন হাবশী হবে বাদশা আঁর রিজিয়া হবে বেগম | [প্রস্থান ] 

জিতার1 ॥ কথাটা শুনতে পেলে? 

বাহারাম ॥ না। 

সিতাঁরা | ফিরোজা যা বললে, সে কথা কানে গেল না তোমার? 

বাহারাম ॥ এক কান দিয়ে ঢুকে আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে গেছে । 

সিতাঁরা ॥ তাহলে এমনি করে ওই কুলটা*** 

ৰাহারাঁম ॥ সিতারা ! মনে রেখো, তোমাকে শধার অধিকারই দিয়েছি; 


বংশের কুৎস| রটনার অধিকার দিই নি। প্রস্থান ] 
পিতার ॥ বংশ তো দাসবংশ । উচ্ছন্ন যাক ছোটলোকের বংশ । [প্রস্থান] 
চতুর্থ দৃশ্য 


[ পুরন্দর ও মামুদ খার প্রবেশ ] 
মামুদ ॥ কোথায় চলেছ্ছ পুরন্দর ? 
পুরন্দর ॥ দিলীশ্বরীর কাছে। 
মামুদ ॥ কেন? 
পুরশর | তার কাছে আমি কৈফিয়ৎ চাইব। 
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মানু ॥ কিসের কৈফিয়ং? 

পুরনার ॥ কিসের কৈফিয়ত, আপনি জানেন না? আপনাকে তিনি- 
অবজ্ঞ। করেন কোন সাহসে ? 

মামুদ ॥ অবন্ঞা তো কর নি।. 

পুরন্দর ॥ শুধু অবভ্তা! আপনাকে তিনি সেদিন দরবারে রীতিমত 
অপমান করেছেন। দরবারস্তদদ লোকের চাপ! হাসি আপনি দেখেন নি, 
আমি দেখেছি। 

মামুদ ॥ দেখেছ বেশ করেছ, এখন মাথা ঠাণ্ডা করে নিজের কাজে যাও । 
পনর হাজারী মনসবদ্ধার হলেও আসলে তুমি সিপাহশালারের দক্ষিণ হস্ত 
একদিন আমার বোখধা আমি তোমারই মাথায় চাপিয়ে দ্রিয়ে কবরে যাব। এত 
বড় একট। সাম্রাজ্যের ভাবী সিপাহশালার তুমি, তোমার কি এমন সামান্য 
কারণে উত্তেজিত হাওয়। চলে? 

পুরন্দর ॥ সামান্ত কারণ* আপনি বলছেন কি? দরবারে আপনার 
অসম্মান হবে, আর পারিষদ্ঘর! চাঁপা হাশি হাসবে? 

মামুদ॥ হাস্থুক না; কানে তুলো দিয়ে থাক। পারিষদদের ও চাপ! 
হাসি আমি আজ ষোল বছর দেখে আসছি । ওতে যদি আমি বিচলিত 
হতুম, তাহলে দিল্লীর মসনদে আহ্ব কুকুর বেড়ালের স্থান হত, মানুষের, 
স্থান হত না। 

পুরন্দর ॥ মানুষের স্থান হয় নি, হয়েছে এক চঞ্চলমতি নারীর স্থান । 

মামুদ ॥ পুরন্দর ! 

পুরন্দর ॥ আপনার রাগ হচ্ছে না? 

মাসুদ ॥ রাগ হচ্ছে তোমার রাগ দেখে। 

পুরনর ॥ আপনি নিজের জামাতাকে বঞ্চিত করে যাঁকে সিংহাসনে 
বসিয়েছেন, তিনি আপনার কথা শুনবে না? 

মামু ॥ আমার লব কথাই যা সে শুনৰে তবে সিংহাসনে 
সেনা বসে আমি বসলেই তো হত। দিল্লীর মসনদে আমি তো! একটা কলের 
পুতুলকে বসাই নি, বসিয়েছি এমন একট! জ্যান্ত মানুষকে. যাঁর স্বাধীন চিন্তাশক্তি 
আছে। আমি সেই শুভপিনের প্রন্ত সাগ্রহে অপেক্ষা করছি পুরন্দর যেদিন 
আমার হাতে গড়া এই রক্ত মাংসের প্রতিমা! আমাকেই চোখ রাডিয়ে শাসন্‌ 
করবে। সেদিন বুঝব আমার সৃষ্টি সার্থক । 
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পুরন্দর ॥ সুলতান! আপনাকে জবা করেছেন । 

মামু । জাছ তে। তুমিও কম কর নি। অসংখ্য মুসলমানের ধাৰি 
পগ্রাহ করে তোমাকে ব্থন পনের হাজারী মনসবদ্দারের পদে বহাল করলাষ, 
তখন আমীর ওমরাহের দল আমাকে কাফের বলে গাল দিয়েছিল। আমি ত! 
গ্রাহ করি নি। যে মন্ত্রে রিজিয়া আমার জাছু করেছে, সে মন্ত্রে তুমি আমাহ্‌ 
দাহ করেছ। আর কোনে! কথা আছে? 

পুরন্দর ॥ আছে। হাঁবশী জআালালউদ্দিন তার সুলতানার নামে মনে 
কলঙ্কে দেশ ছেয়ে গেছে, আপনি কি তা! জানেন? 

মামু ॥ জানি। 

পুরন্দর ॥ জেনেশুনেও এ অনাচার আপন সহ করছেন? এত বত 
একট]! অপরাধ করেও সে মুক্ত পেয়ে গেল! আবার তারই মুখের কথায় 
অত বড় শক্র আলতুনির' সসম্থানে নিষ্কৃতি পেয়ে গেল, ততু আপনার অটুট 
বিশ্বাস ভালল না? 

মামুদ ॥ ন!। নিন্দুকের মাথার পয়জার মার । রিজিয়া যেদিন সামান্ট' 
নারীর মত পুরুষের হাতে আত্মসমর্পণ করবে, সেদিন হয় সুর্য পশ্চিমে উঠবে, 
ন! হয় মামুদ খা? কবরে যাবে । তার পা টলতে পারে কিন্তু সে হোঁচট খাবে ন!! 

পুরন্দর ॥ পা টলবে কেন? 

মামুদ ॥ রক্তের টানে । 

পুরন্দর ॥ আপনাকে ষে পর্দে পদে অসম্মান করেছে, আপনি তাকে ক্ষম 
করতে পারেন, আমি তাকে ক্ষমা! করব না, এই আমার শেষ কথ!। [প্রস্থান ] 

মামুব॥ এরা মানসম্মান নিয়েই গেল। 

[ রিজিগার প্রবেশ ] 

রিজিয়া ॥ পুরন্দর চলে গেল সিপাহশালার ? 

মামুদ ॥ চলে যাবে ! 

রিজিয়া ॥ যাবে না? ষার কলঙ্কে দেশ ছেকে গেছে তার নোকরী কেউ 
করতে পারে? এরপর লোকে তার নাম নিজেও আমার কুৎসা রটন। করবে। 

মামুদ || মা! 

রিজির1 || বেশ তো সিপাহশালার, আপনি যা ভাবছেন, তাই করুন। 

মামুদ || কী ভাবছি আমি? 

রিজিয়া | ভাবছেন, একটা জায়পীর বা একটা ছোটখাট সুব্দেরী ছবিতে 
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জালালউদ্দিনকে দিলীর বাইরে পাঠিয়ে দিলে ভাল হয়। ভাল ঠিকই হয় জনাব, 
তবে মনে রাখবেন, কুৎসা যারা করবে, তাঁরা এর পরে দশট। কল্পনার 
আলালউদ্দিন খাড়া করে নেবে । দোষ কারও নয় সিপাহশালার, দোষ 
এই দেহটার | 

মামুদ।। চুপকর মা। 

রিজিয় | সবার মুখে শুনি, বপের আমার অন্ত নেই। নিজের দিকে 
আমি কখনও চেয়ে দেখি নি; যৌবন কবে এল, আমি জানি না। বাদশার 
ঘরের আর দশটা রূপসীর মত কেন আমি রূপের পশর। খুলে বসতে পারি নি? 
দরবারের অসংখ্য আমাত্া, সুবেদার, জায়গীরদার, আমীর, ফকী'র, দরবেশ, 
যুবক, বৃদ্ধ কত লোক আমার পাণিপ্রার্থনা করেছে, আমি কারও প্রার্থনাই 
পূর্ণ করিনি। এতবড় কম্ুর পুরুষের সমাজ কি সহ্য করতে পারে? কুৎসা 
তারা গাইবেই। আর যদি কোনো৷ অবলম্বন না পাঁয়, হয় তো আপনাকে ই__ 

মামুদ ॥ ছিছিছি। 

রিজিয়া ॥ যাক, কি বলতে এসেছেন, বলুন । 

মামুদ ॥ বাছারামকে তুমি কেন এখনও রাজপ্রাসাদে রেখেছ, আমি 
বুঝতে পারছি না| যদ্দি ভাল চাও, তাকে আর তার মোসাহ্বগুলোকে 
দিল্লী থেকে সরিয়ে দ্বাও। 

রিজিয়া || সরিয়ে দিলে আর নাগাল পাবেন ন!। 

মামুদ।॥ কোনো। প্রয়োজন নেই। এমন জামাই থাকার চেয়ে মরাই ভাল। 

রিিয়।।। জামাইয়ের মৃত্যু যত জহর্জে কামন। করা যায়, ভাইয়ের মৃত্যু 
তত সহক্ষে কামনা করা যায় না। আপনার কাছে সে পরের ছেলে, আমার 
যে ভাই। 

মামুদ্র || কথা শোন মা। আজ কদিন ধরে সিতারার মুখে আমি হাসির 
ফোয়ার! দেখতে পাচ্ছি। 

রিজিয়া ॥ আমি আরও কিছু দেখতে পাচ্ছি জনাব। ভাই বাহারামের 
সরাবের পিপেগুলো নর্ঘমায় গড়াগড়ি যাচ্ছে। আপনার সৈশ্তসামস্তঘের 
তৈরী থাকতে বলুন | 

মানুদ ।॥ কেন? কেন? 

রিজিয়া! ॥ পেছনে চেয়ে দেখুন--আস্ন আমীর ওসমান। [আমীর 
ওসমানের প্রধেশ.] আপনার লঙ্গীটি কই-_ইকতিয়ারউদ্দিন ইতিগীন ? 
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আমীর '। আমি তে তাঁর খবর-_ 

রিজিয়া || জানেন ন'। নাজ্ানাই ভাল। দিনকাল ভাল নয়। 

আমীর ॥ শীচজাদী ঠিকই বলেছেন । ও লোকটা বড় খারাপ । 

মামু | আর তুমি নিপাট ভালমানুষ। 

আঁমীর | শাহজাী কেন আমাকে স্মরণ করেছেন, জানতে পারলে 
ক্ৃতার্থ হব। 

রিজিয়। ॥ কৃতার্থ করার জন্যই আপনাঁকে সেলাম দিয়েছি। আচ্ছ! 
আমীর সাহেব, সাতদিন আগে 

আমীর || সাতদিন আগে-_ 

রিজিয়া || হয, সাতদিন আগে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের পর -- 

আমীর ।' রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর আমি ঘুমে বিভোর । 

রিজিয়া || শুধু আপনি নন আপনাব মত আরও বহু আমীর ওমরাহ 
বুষে বিভোর | এত বারের ঘুম অত রাত্রে খোশমহলে তাদের কি প্রয়োজন 
ছিল আমীর ওসমান ॥ 

মামুদ ॥ একথা সত্য? 

আমীব ॥ কি বে আপনারা বলেন? খোশমহল কোন দিকে তাই আমি 
বানি না। 

মামুদ || দরবারের একজন মহামাত্য ভূমি, খোশমহুলের ঠিকানা জান না? 

রিজিয়া তাহলে তো আর আপনার আমীরী করা চলে না। 

আমীর ॥ জানব না কেন? তবে 

রিজিয়া ॥ তবে মন্ত্রগুপ্তির শপথ নিয়েছেন? কী প্রয়োজন ছিল, বলুন ? 

আমীর || প্রয়োজন আর কি'""শাহজাদার মজলিশে দাওয়াত ছিল, 
না গেলে আপনিই হয়ত দোষারোপ করতেন । 

রিজিয়া || দেখুন তো, যজলিশে যারা উপস্থিত প্ছলেন, তাদের নামের 
তালিক! ঠিক লেখা হয়েছে কি না। (তালিক! মেলে ধরে) এদের 
নিমন্ত্রণ করেছিলেন আপনি, আর খেদমত করেছিল ইতিগীন। 

আমীর ॥॥ তোবা, তোবা। আপনি তো! জানেন, আমার মত রাত 
--ও খা! সাহেব, বুঝিয়ে বনুন না। 

মামু বলব, কতদূর এগিয়েছে তোমরা ? 

আমীর ॥ আরে দুর মিঞা, যখন তখন রহন্য ভাল লাগে না। 
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মামুত || রহস্য ! আমি তোমান়্ মাথা মুড়িয়ে গাধার পিঠে চড়িক্বে' 
পাম্রাজ্যের বাইরে তাড়িয়ে দেব। তাজেলমালিক মামু খাকে তুমি চেন 
না বেয়াকুব? রাজ্যময় সুলতানার নামে যত কলঙ্ক রঢটছে, তার অর্ধেক 
রটিয়েছ তুমি, আর অর্ধেক রটিয়েছে ইতিগীন | 

আমীর ॥ এ আপনি কি বলছেন! লোকে ঘা দেখে, তাই বলে। 
আমাদের এতে কি অপরাধ ? 

মানুদ্ | চুপ। এমনি করেই তোমর বাহারামের জন্ত ক্ষেত্র প্রস্তত 
করছ। কিন্তু তোমরা মনে রেখো! মামুদ খ। এখনও মরে নি, আর তার 
তরবারির ধার এখনও মজে যায় নি। শোন আমীর ওসমান, এক পক্ষকালের 
মধ্যে তুমি দিল্লী ছেড়ে চলে যাবে। যদ্দি নাষাও, আমি তোমায় কুকুরের 
মত গুলি করে মারব। ৃ [ প্রস্থান ] 

আমীর ॥ কথাটা শুনলেন * আমাকে বলছে দিল্লী ছেড়ে চলে যষেতে। 
বুড়ে। বমায়েসটাকে কেন যে আপনি-- 

রিজিয়া ॥ আমীর ওসমান ! অধিকারের সীম! লঙ্ঘন করবেন না । 

আমীর ॥ না, ত' কেন করব? সিপাহশালার বলে কথা । আমি রহস্ত 
করছিলাম । আচ্ছা, তাহলে আমি এখন আসি । 

রিজিয়া । আমীর ওসমান, আক আমার নালিশ ফরিয়াদের দিন নয়; 
আজ আমার পিতার মৃত্যুর দ্রিন। কবর থেকে তার স্নেহাতুর কের ডাক 
আব্ব কেবলি আমার কানে তেসে আসছে। সেদিন হয়ত বেশী দূরে নয়, 
যেদিন আমিও আমার পিতার কাছে চলে ধাব। ষেকদিন আমি আছি, সে 
কদিন নারী বলে আপনার আমার পথে বাধ! সুষ্টি করবেন ন1। 

আমীর ॥ বাধা তো আমরা-_- 

র্রিজিয়।॥ ভাতিওা ছুরি শানাচ্ছে, গোরাপিয়র খাজনা বন্ধ করেছে, 
মূলতান বিদ্রোহের ধ্বজ| তুলেছে, রণথস্বোর আবার স্বাধীনতার স্বপ্র দেখছে। 
আমি এদের আকাশম্পশী ওনত্য ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে এদেশে সুথশাস্তির স্বর্গ 
রচন। করব। তারপর, খোধার কসম, এ সিংহাসন আমি ভাই বাহারামকেই 
দিয়ে যাব। দেশে শাস্তি গ্রতিষ্ঠ॥ করতে আপনারা আমার সহায় হোন । 

আমীর ॥ আপনি যাই মনে করুন শাহজাদী, আমি চির,দন আপনার 
সহায় আছি, থাকবও চিরদিন। আল্লাহ তাঁয়লার নাম নিয়ে আমি শপথ কচ্ছি, 
আমি কখনও আপনার বিরুদ্ধাচরণ করব না। [ প্রস্থান ] 


রিজিয়! ৯৭ 


রিজিয়া ॥ মানুষ কি কখনও মানুষ হবে না? 
[ জালালউদ্দিনের প্রবেশ ] 

জালাল ॥। না। 

রিজিয়া ॥ কি হয়েছে ইয়াকুৎ? তোমাকে যে বড় উত্তেজিত দেখছি। 

জালাল ॥ জাতদ্িন রাত্রির অন্ধকারে দিল্লীর দোরে দোরে কান 
পেতে গুনলাম তোমার কলঙ্ককাহিনী । যারা তোমার হাত থেকে অর্থ 
নিষ্পেছে, তোমার অনুগ্রহে রাক্পদদ পেয়েছে, তোমার জাহায্যে যাদের 
সংসার মৃত্যার কবল থেকে রক্ষা পেয়েছে, তারাই তোমার কুৎস1 বেশ্লী রটন! 
করছে। 

রিজিয়া ॥ তোমার নাষটাও নিশ্চয় বাদ দেয়নি । 

জালাল ॥ শক্তির অতঙ্কারে তোমায় রক্ষা করব বলে এগিয়ে 
এসেছিলাম | মুর্খ আমি, তখন বুঝতে পারি নি যে, কি দ্ুবল এই মাটির মানুষ, 
আর ক প্রবল শক্তি মানুষের চটুল বসনায়। 

রক্সিয়া। এই অদমা শক্তিই একদ্দিন জগতপাঁবনী সীন্চাকে বনবাস 
দিয়েছিল ইয়াকুৎ। একে আঘাত “ও না, তাহলে এর শক্তি আরও 
বেড়ে যাবে । 

ক্াললাল। সুলতান! ! 

রিজিয়া || গলাটা কাপছে কেন জালাল ! | 

জালাল | অন্থতাপে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে । এ দেশের হালগল 
কিছুই না জেনে কেন আমি তোমায় পেতে চেয়েছিলাম? 'তাই এর! 
বলবার সুযোগ পেয়েছে । 

রিজিয়া | না হলেও সুযোগের অভাব হত না। 

জালাল ॥ নাশাহঘ্াদী, আর আমি তামার অনিষ্ট করব না। যেখানেই 
থাকি, আমি ভগবানের কাছে-না না, খোঁদাতায়ালার কাছে তোমার মনল 
কামন। করব । তোমার কাছেকাছে থেকে 'আর তোমার অনল করব 
না। অনুমতি কর রিজিয়া | 


রিজিয়া! ॥ আলাল" 
জালাল ॥ ওফ. ঈশ্বর, এত কাছে তবু*'*না-_না-না"*" 
রিজিয়া । তুমি'*" 


আলাল || দিল্লী ছেড়ে আমাকে যেতে হবে । 
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রিক্িয়া।। চলে যাবে! 

আলাল | ভেবে দেখ, এ ছাড়া অন্ত পথ নেই। এষে হবার নক 
রিজয়া, একথা বলার নয়। তবু আমার জন্য লোকে তোমার নিঙ্দে করবে, 
এ আমি সইতে পাচ্ছি না। আমায় বিদায় দাও রিজিয়া। এ আমার 
মিনতি, আমার ভিক্ষা_ 

রিজিয়া || বেশ, ষাও। 

জালাল।। রিজিয়া-_( নতআনু হয়ে বসে) 

[বাহারামের প্রবেশ] 

বাহারাম || নিকালে হাবশী কুত্তা । (জালালকে কশাঘাত ) 

ক্ালাল || কী! হাবশী কুত্তা? মাতাল, অসচ্চরিত্র, শয়তান আমার 
পিঠে,কশাঘাত ? (বাঘের মত এগিয়ে ষাঁয় ) 

রিজিয়া | (মাঝখানে দাঁ'ডয়ে ) ইয়াকুৎ*" 


জালাল ॥ শীাহজাদী ! 
রিজিয়া ॥ তুমি যাঁও জালাল, এ তোমার সুলতানার হুকুম | 
জালাল।। বহুত আচ্ছা? বহুৎ আচ্ছা, সেলাম সেল'ম। [প্রস্থান ] 


বাহারাম ॥ শ্ান্বরীদের হুকুম দাও, আজই এই হাবশী বর্বরকে যেন 
দিল্লীর বাইরে টুড়ে ফেলে দেয়। 

রিজিয়া || হুকুম দ্বেব সিপাহশালারকে, আজ থেকে এই হাবশীই 
আমার দশ হাজারী মনসবদার | 

বাহারাম || তুমি ওকে ত্যাগ করবে না? 

রিদ্বিয়া | না। 

বাছারাম | লোকনিন্দায় দেশ ছেয়ে গেছে জান? 

রিজিয়া || লোকনিন্দার মাথায় আম পয়জার মারি । 

বাহারাম || রিজিয়। ! 

রিজিয়া ॥ স্ুলতান। বল বেয়া্প; কুণিশ কর। 

বাহারাম | তাই করব বহিন। একবার নয়, হাজার বার কুণ্িশ করব;, 
আগে এই কুকুরটাকে তুমি ত্যাগ কর। 

রিজিয়া ।। না। কুকুরের পরিচয় দিয়েছ তুমি ;হাবশী নয়। 

বাহারাম ॥ একটা হাবশীর উপর তোমার এতই মোহ! বংশের মর্যাদা, 
এমনি করে তুমি ধূলোয় লুটিয়ে দেবে? 


রিজিয়া ৯৯ 


বিজিয়া || বংশমর্ষাত্বী! সম্রাট আলতামাসের আঠারোটা ছেলে যে 
বংশমর্ধা সরাব আর রূপসীর পায়ে বিলিয়ে দিয়েছে; তার শেষরক্ষার 
দ্বায়িত্ব এই একটা মেয়ের উপর, না ? 

বাছারাম || রিজিয়।! 

রিজিয়া | কপালে করাঘাত কর। বড় ভাই তোমরা, তোমরা যদ্ধি 
ছোট বোনের ওড়না টেনে ধরতে পার, তাহলে তার কশ্নুর কি জনাব ? 
আমি যা করছি, তাই করব) বেশী করে করব, সইতে না পার বেরিয়ে 
যেও আমার রাজ্য থেকে । 

বাহারাম || এখনও বলছি বহিন নিজেকে রক্ষা করে আমাকে রক্ষা কর। 

বিঞ্জিয়া॥ তে'মাকে রক্ষা করবে ইতিগীন আর আমীর ওসমান ; 


আর আমাকে রক্ষ। করবে মাধুদ খ। আর ওই বর্বর হাবশী। | প্রস্থান ] 
বাহারাম ॥ আর আমার দোষ নেই পিতা । আমি নিরুপায় । | প্রস্থান ] 
পঞ্চম দৃশ্য 


[ রণস্থল। পীর পয়জারের প্রবেশ ] 
পীর ॥ ওরে জালাল, ও জালাল। দেখ দেখি, কিছুতেই ব্যাটা কথা 
শুধলে না। খালি চরকিপাক ঘুরছে আর সৈগ্তগুপোকে কচুকাটা করছে, 
আর হুশমন ব্যাটার! খালি বলছে, হাবশীকে মার । হয়ে গেল। আর দেখতে 
হবে না। ও জালাল, ওরে পালিয়ে আয় বাপজান, পালিয়ে আয়। 
[ পিনাকীর প্রবেশ ] 
পিনাকী ॥। চাবকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব। পাজি ব্যাটা কিছুতেই ঘরে 
ফিরে গেল না। আমি যাকে কুকুর তাড়। করে তাড়িয়েছি, হতভাগা শেষকালে 
সেই মাতালের লে যোগ দিলে ! ও পুরন্দর, পুরন্দর - 
পীর ॥ ওরে জালাল-_ 
পিনাকী ॥ ছাগলের গন্ধ কোথা থেকে আসছে? এ রকম গন্ধ 
তো! পঁচিশ বছর পাই নি। কার ছাগল ওখানে ? 
গীর ॥ ষাতা বলো না বলছি। (শ্বগভ ) ও বাপ, যেখানে বাঘের ভর 
সেখানেই রাত হল? ( নমাজ্ পড়তে ণাঁকে ) আল্লা হো আকবর । 
পিনাকী ॥ এই না জালাল জালাল বলে, চিৎকার করছিলে? এর মধ্যে 
নমাজ পেয়ে গেল? ব্যাটা চোর নাকি? 8 
পীর ॥ বাঁজে কথ! বলবে না বলছি। নঘাজের সময় তুর কথা সয় ন]। 
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পিনাকী ॥। নমাজের সময়? জুতো পায়ে নমাজ ? 

গীর ॥ (ম্বগত ) হত্কোর নসীবের মার রে (প্রস্থানোন্তোগ ) 

পিনাকী ॥ মুখ ঢেকে পালাচ্ছ যে? খাড়া রছো! হারামজাদা । মুখ 
টাকলে কি হবে 1. কষ্ঠশ্বর তো ঢাকতে পার নি। 

পীর ॥ যা তা বলবেন না আপনি । 

পিনাকী ॥ তোমার নাম আবেদীন নয়? 

গীর ॥ আবেদীন আবার কে 2 আমার নাম পীর পয়জার | 

পিনীকী ॥ শুতে! থেলেই পীর পয়জার আবেদীন হয়ে যাবে। গ্েতা দিল) 

পীর || উঃ--ওরে আলাল, এই জন্তেই তোকে বিশ বছর বুকের 
রক্ত দিয়ে 

পিনাকী ॥ বৃকের রক্ত দিয়ে কি? পালন করেছ? 

পীর ॥ পালন কে বলছে মশাই? 

পিনাকী ॥ আমার ছেলে কে'থায় 1? (প্রথার) 

পীর ॥ উঃ-আমি তার কিজাঁনি? আমি এসেছি আমর ছেলের তরে । 

পিনাকী ॥ কোথায় তোর ছেলে ? 

পীর ॥ ওই যে দেখছেন না, মাঠময় হুঙ্কার দিয়ে ছুটছে। 

পিনাকী ॥ জালাল উদ্দিন ইয়াকুৎ? ও তোর ছেলে? 

পীর ॥ আমায় নয় তো কার? ব্যাটাকে পই পই করে বারণ করলুষ, 
হিন্দুস্থানে যাস নি। তবু এলই এন । এত করে বলছি, কিছুতেই ফিরে যাবে 
না? শয়তানী রিজিয়া তাঁকে গুণ করেছে। 

পিনাকী ॥ সত্য করে বল, কোথায় আমার ছেলে? যত অর্থ চাস দেব 
মার মাথাটা চাস, তাতেও আমার আপত্তি নেই। 

পীর ॥ চাই নে, কিচ্ছু চাই নে, আম শুনু জালালকে ফিরিয়ে নিয়ে 
যেতে চাই। 

পিনাকী ॥ কট! ছেলে তোর? 

পাঁর। ওই এক ছেলে মশাই । 

পিনাকী ॥ বয়স কত? 

পীর ॥ পঁচিশ বছর | 

পিনাকী ॥ পঁচিশ 'বছর। আর বিশ বছর ধয়ে তুমি আর তোমার স্ত্রী 
ওর ঝাপ ম! সেন্গে বসে জাছ, তাই না? 
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পীর ॥ স্ত্রী কোথায় দেখলেন আপনি ? সে আজ ত্রিশ বছর কবরে গেছে। 

পিনাকী ॥ তাই তোযাবেই। স্ত্রীত্রিশ বছর আগে কবরে গেছে, আর 
ছেলের বয়স পঁচিশ বছর । এর পরেও তুমি বলতে চাও, তুমি তার বাপ, আর 
সেতার মা! শোন আবেদীন-_ 

পীর ॥। ফের কেন আপনি আবেদীন বলছেন মহারাজ ? 

পিনাকী ॥। আমি যে মহারাজ তাও তুমি জান? ততৃ তুমি আবেদীন 
নও, তবু ওই ছেলে তোমার ? 

পীর ॥ হারামজাদা ছেলে আমার মাথা গোলমাল করে দিয়েছে। 

পিনাকী ॥ ওরে সত্যি করে বল, ওই জালালই কি আমার--" 

পীর | হ্যা, মহারাজ | 

পিনাকী ॥ করেছিস কি তুউ! হিন্দুর ছেলেকে তুই মুসলমান 
বানিয়েছিস ? 

পীর | না হুজুর, না। আমি ওকে নমাক্ষ পড়তেও দিই নি। 
ভেবেছিলাম, বড় হলে আপনার হাতে ওকে ফিরিয়ে দেব। কিন্তু মায় 
আমাকে এমনই অন্ধ করেছে যে-". 

পিনাকী || থাক থাক। তোঁকেও আর ছাঁড়ছি না আবেদীন । তুই 
ওকে ডাক । আঁমি যাই আমার দীপন্করের বরণের ব্যবস্থা করতে । 

পীর | মহারাজ". 

পিনাকী || আর কথা নর । পাশাপাশি থাকবে মন্দির আর মসজিঘ। 
ভুই আজান দিবি, আদি শঙ্খঘণ্ট। বাজাবো, দেখি, স্বর্গের ঠাঁকুর মাটিতে 
নেষে আসে কিন।। প্রস্থান ] 

পীর || জালাল, ওরে জালাল-"' 

[ জালালের প্রবেশ ] 

জালাল ॥ একি বাপজ্ান, তুমি আবার যুদ্ধক্ষেত্রে এলে কেন? সরে 
যাও; আমি কথা দিচ্ছি, যুদ্ধ শেষ হলেই আমি তোমার সঙ্গে ফিরে যাব। 

পীর ॥ আর যুদ্ধে কাজ নেই বাবা। দশদিনের যুদ্ধে তুই হাজার হার্জার 
ভশমনের মাথা নিয়েছিন। সবাই আজ তোকে মারবার জন্ঠে ক্ষেপে উঠেছে। 
ফিরে আয় বাপ। 

জালাল ॥ সুলতান। রিজিয্ল়াকে বিপ্ের সুখে ফেলে আমি ফিরে যাব 
না। আমীর ওমরাহরা! সবাই শক্রুপক্ষে যোগ দিয়েছে । পুরন্বর রায় পর্যস্ত 
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বিদ্রোহী । সুলতান! রিজিয়ার পক্ষে আছি শুপু আমি আর মামুদ ধা। এ 
লময় আমি রিজিয়াকে ত্যাগ করব ন1। 

পীর ॥ রিজিয়া! লাখ কথার এক কথা-_রিজিয়৷। তুই বা ভাবছিস 
তা হবে 'না। রিজিয়া মোছলমানের মেয়ে আর তুই হেহে-হেঁছুর 
ছেলে । 

জালাল ॥ হিন্দুর ছেলে আমি! একি বলছ তুমি? তুমি হিন্দু? তা! 
কিকরে হবে? আমি যে তোমায় নমাজ পড়তে দেখেছি । তবে কি তুমি 
আমার বাবা নও ৯ 

পার ॥ না। 

জালাল তবে কার ছেলে আমি? 

প'র ॥ তোর বাবা পিনাকী রাঁয়। 

জালাল ॥ পিনাকী রায়! বুঝেছি বাবা, তাই তুমি আমায় কখনও 
নমাজ পড়তে দাও নি। তুমিই বুঝি রাজার সেই হাবশী ভৃত্য যে তার ছেলে 
চুরি করে পালিয়েছিল । 

পীর ॥ চুরি করে পালাই নিবাপ। সেখানে থাকলে তোকে গল! টিপে 
মারত। 

জালাল ॥ কেন বললে বাধা? আমি তো বেশ ছিজাম। এ নতুন 
পরিচয়ে আমার কি প্রয়োজন ছিল? যাঁও বাবা, আমি তোমার অঙ্গে 
আযাবিজিনিয়ায় ফিরে যাব। যত বড়ই হন পিনাকী রায়, আমার পিতা তুমি। 

পীর ॥ তাই ভাল বাবা । পোশাক খলে ফেল, অস্ত্রশস্ত্র ফেলে দে।' 
আমি নৌকো নিয়ে আসছি | এখনি আমরা যমুনা পেরিয়ে চলে যাঁব। 
আর কক্ষণে। আসব না, আর কক্ষণো না। [ প্রস্থান ] 

জালাল ॥ হিন্দুর কাঁলী-কুষ্ণ-মহাশিব, তাই কি তোমাদের দেখলে আমার 
মাথা নয়ে আসে ১ তবু আমি তোমাদের হব না। জীবনের অর্ধেক যাদের 
নিয়ে আমার কেটে গেছে, তাদের কাছেই আমি ফিরে যাব। [ প্রস্থানোস্ভোগ ] 

| পুরন্নরের প্রবেশ ] 

পুরদার ॥ এই যে হাবশী কুত্তা, আমি এতক্ষণ তোমারই সন্ধান করছি। 

আলাল ॥ সত্য তুমি সুলতানা রিপ্লিয়াকে ত্যাগ করলে পুরন্দর ” 
কেন? কেন? 

পুরদর ॥ তোমারই জন্য৷ 
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জালাল ॥। ফিরে যণ্ডে পুবন্দর। আমি শপথ করছি, ভূমি স্থুলতানার 
কাছে ফিরে গেলেই আমি জন্মের মত্ত হিন্দুস্থান ছেড়ে চলে বাব। 

পুরন্দর ॥ ফিরে যাবে? কামান্ধ পশু-_ 

জালাল | ইতিহাসের পাতায় এই পরিচয়ই আমার রষষে গেল, কেউ 
বুঝল না কি ছিল আমার অন্তরের ভাষা । কারও কাছে কোনো অভিযোগ 
নেই আমার | যা বলতে হয়, তুমি আমাকেই বল__না হয় পিঠ পেতে দিচ্ছি, 
চাবুক মার; তবৃ তুমি সুলতানার কাছে ফিবে যাও। ওবে পাগল, কাকে 
মসনদ থেকে নামিয়ে দেবার জগ তোমর। চক্রান্ত করছ? ম্থুলতান রিজিয়া 
মসনদ থেকে নেমে গেলে দিল্লীর দরবারে ভূ প্রেত নূতা করবে । 

পুরন্দর ॥ ককক। তাতে তোমার কি? কে তুমি এদেশের পরমাত্মীয়? 

জালাল ॥ কে আমি £ না না, কেউ নই ভাই, আমি এ দেশের কেউ নই। 

[ ইতিগীন ও আমীর ওসমানের প্রবেশ ] 

আমীর ॥ খুন কর হাঁবশী কুত্তাকে। একসঙ্গে আক্রমণ কর। হততভাগার 
জন্যে আমাদের মান সম্রম রসাঁতলে গেছে । 

ইতিগীন ॥ এই ব্যাটাই আঁমাদের হাজার হাজার সৈনিককে খতম 
করেছে । আজ ওর প্রেমলীলার অবসান হোক । 

পুরন্দর ॥ একি আমীর ওসমান 1 এ সব কি ইতিগীন ? 

আমীর ॥ এই শাহজাদার আদেশ । 

ইতিগীন ॥ হত্যা কর, নৃশংস হত্যা । 

পুরন্দর ॥ কোথায় শাঁহজাদ1? আমি নিজের কানে তার আদেশ গুনতে 


চাই। তোমরা ক্ষান্ত হও। [ প্রস্থান ] 
জালাল ॥ চমতকার আমীর ওসমান! চমৎকার ইতিগীন | 
আমীর ॥ চুপ ! 


ইতিগীন ॥ আল্লার নাম ম্মরণ কর বন্ধু। 
[ ছুইজনে জালালউদ্দিনকে আক্রমণ করে ধুদ্ধে বিপর্মস্ত হয় ] 
আমীর ॥ আরে বাপ. ! 
ইতিগীন | জান নিকাল লিয়। 
জালাল ॥ জাহাপ্নামে যাও শয়তানের দল। 
[ সহসা আলতুনিয়া এসে পেছন থেকে জালালের পিঠে ছুরি বি খিফে। 
দেয়। আলাল লুটিয়ে পড়ে ] 
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জালাল ॥ আ:-- 
আল ॥ ওই রিজিয়া আসছে । ইত্তিগীন, যা বলেছি, মনে আছে? 
যি পার, দশ হাজার আশরফি বখশিস্। আমার চিনতে পার হাবশী? 


এই নাও বেইমানীর পুরস্কার | [ পদাঘাত করে প্রস্থান ] 
আমীর ॥ শরতানীর বথশিস্‌। [ পদাঘাত করে প্রস্থান ] 
ইতিগীন । অনধিকার চর্চার প্রতিফল । [ পদ্দাঘাতি করে প্রস্থান ] 
জালাল ॥ সুলতানা, দিল্লীশ্বরি, আ...আমার রি-প্লিজিয়া_ 
ষষ্ঠ দৃশ্য 
[ রণস্থলের এক পার] 


মামুদ ॥ দেখ গে যা, বাঁহারামের সর্বাজে রক্তের ধারা বইছে। 

ফিরোজা ॥ তোমার গুষ্ঠির মাথা! বইছে । 

মামু এইবার জে বুঝতে পেরেছে যে মামুদ খা অযোগ্য লোককে 
মপনদে বসায় নি। 

ফিরোজা ॥ ছাই বুঝতে পেরেছে । সে এখন মসনদে বসবার তালে 
আছে। আর তুমি ফাঁকা মাঠে তলোয়ার ঘোরাচ্ছ। মেয়েটা কোথায় গেল, 
সে খবরটাঁও রাখ ন1? 

মামুদ ॥ প্রাসাদে ফিরে যায় নি তো? 

ফিরোজা ॥ বলছি সে কোথাও নেই, তবু তুমি এক কথাই বলবে? 
আমি কিকাণ'? তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলুম, কোথাও কি তাকে দেখতে 
পেলুম ? ও ব্যাটাদের সবারই মুখে হাসি দেখছ না? 

মামুদ ॥ কেন, কেন? তার! হাসছে কেন 2 

ফিরোজা! ॥ সেকি আমি জানি? আমীর ওসমানকে জিজ্ঞেস করলুম, 
বদমায়েস ব্যাটা গোটা আষ্টেক দাত দেখালে । ইতিগীন শয়ারকে শুধোলুম__ 
ভেড়ীর বাচ্চ! হেঃ হে: করে থুখু ছিটিয়ে দ্রিল। যার কাছে যাই, সেই হালে। 
তোমার মেয়ে বললে গাছতলায় বসে আছে। দুর থেকে দেখলুম, গাছও আছে, 
তলাও আছে, রিজিয়া নেই। শয়তান ব্যাটারা কি তাকে কেটে যমুনায় 
ভাসিয়ে দিলে? 

মামুধ ॥ তাহলে যমুনার জল ফুলে ফেঁপে উঠে হুশমনদের ভালিয়ে নিয়ে 
যেত। তুই যা ফিরোজা। ফিরে গিয়ে দেখ, রিজিয়া হয়ত ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে 
ক্র ছাউনি আক্রমণ করেছে। 


রিজিয়া ১৪৫ 


ফিরোজা ॥ তোমার ছেরাদ্দ করেছে অথাগ্ত মিনসে। শক্রর ছাউনি আছি 
দেখে এলুম না? কোন্‌ ব্যাটা,.ফিরোকাকে রুখবে ? বলছি সে সেথায় নেই, 
তনু তুমি বলবে, আছে? আমি কি মিথ্যুক বলতে চাও? যত বড় মুখ নয়, 
তত বড় কথ? 

মানু ॥ তবে কি হল? হ্যারে, কোথাও বসে হাবশীর জন্ঠ কাদছে না তে! ? 

ফিরোজ ॥ রিজিয়া কাদবে ! কাদতে দেখেছ তাকে কখনও ? 

মামুদ ॥ তাদেখিনিসত্য। কিন্তু আঘাঁতট! তো কম পায় নি। 

ফিরোজা ॥- পাবে না? কত করে বললুম ছোড়াটার সঙ্গে শাদি 
দিয়ে ধাও। তুম কথাই শুনলে না। 

মামুদ ॥ আমি মরার পর তোর তা" শারদ দিষে দিস। আমি তাকে 
মুখের উপর ওডন টেনে কারও বিবি সাজতে দেব ন'। তার যোগ্য বর খোদা 
এখনও তৈরী করেন নি। [প্রস্থান ] 

ফিরোজা । কেউ কথা শোনে না। আমি এখন কি করি? ওরে, 
ও রিজিয়া, রিজিয়া,কোন ভাগাড়ে গিয়ে পড়ে আছিস বল্‌। হাড়মাস্‌ 
জ্বালিয়ে খেলে । প্রস্থান ] 

| পুনঃ মামুদ খা! ও পুরন্দরের প্রবেশ ] 

মামুদ ॥ ফিরে এস পুরন্দর, ফিরে এস। আমি স্বপ্নেও ভাবতে পাবি 
নি যে তুমি সুলতান। রি্জিয়াকে এ ছুঃসময়ে ত্যাগ করবে । 

পুরন্দর ॥ আমিও কোনোদিন ভাবতে পারি নি শ্লতানা রজিয় 
আপনাকে এমশি করে অপমান করবেন । 

মামুতধ ॥ অসম্মানই যদি করে থাকে, বার জন্তে অসম্মান করেছে, সে আজ 
আীবিত নেই। আজ তুমি ফিরে এস পুত্র। তোমাকে নিজে আবার আমি এক 
বিরাট বাহিনী গড়ে তুলব। দিলীর মসনদে এক স্ুরাসক্ত মেরুদণ্ডহীন যুবক 
বসে গোটা হিন্দুস্থানকে অঙ্গুলি হেলনে চালন। করবে, এ কি তোমার অহা হয়? 

পুরন্দর ॥ উপায় নেই। আমি বেশ বুঝেছি, নারী যত তেত্বস্থিনীই হোক, 
নারী ছাঁড়া আর সে কিছুই নয়। দিল্লীর *সনদ আজ ওই সুরাসক্ত যুবককেই 
চায়, ওই ছুধিনীতা হীনচরিত্রা যুবতীকে নন্ব। 

মাসুদ ॥ পুরন্দর ! 

পুরন ॥ আপনার সব কথা আমি শুনব। কিন্তু তার আগে সুলতান। 
রিজিয়ার উপর থেকে আপনার ন্নেহের ছায়। সরিয়ে নিতে হবে। 


১০৬ পাল। সাহিত্য 


মামুদ ॥ ওরে অবোধ, কার উপর অভিমান করছ তুমি? সে আজ বিপন্ন 
আলতুনিয়ার কারাগারে বন্দিনী। একদিন যাঁর মুখের কথায় সুর্যটা পশ্চিমে 
উঠত, সে আজ যাঁর তার বিচারশালায় হেঁটমুখে ঠাড়িয়ে থাকবে, এ তুমি 
সইতে পারছ? 

পুরনর ॥ কেন পারব ন! জনাব? আপনার কথ! অগ্রাহ করে এই 
আলতুনিয়াকে তিনিই মুক্তি দিয়েছিলেন । আজ সে তার প্রতিদান দিয়েছে। 
আনন্দে আমার নাচতে ইচ্ছা হচ্ছে। আরও আনন্দ হবে যকি শুনতে পাই, 
আলতুনিয়! তাঁকে জোর করে বিবাহ করেছে। 

মামুদ । ভাল করে অন্ত্রধরযুবক। হুমিষদধি আমায় পরাস্ত করতে পার, 
তাহলে দিল্লীর মসনদ বাহারামকে ছেড়ে দিয়ে আমি রিঞ্িয়াকে নিয়ে মকায় 
চলে যাব। 

পুরন্দর ॥ আমিও শপথ করছি, আপনি ষ্ধি আমায় পরাস্ত করতে পারেন, 
তাহলে আবার আমি আপনার সঙ্গে মিলিত হব। 

[ উভয়ের যুদ্ধ ] 

মামু ॥ সাবাস পুত্র, সাবাস! সার্ক তোমার অস্ত্রশিক্ষা। ওরে কে 

কোথায় আছিস দেখে যাঁ। দ্রোণাচার্ধের ছিল অজ্ভুন, তাজেলমালিক মামুদ্‌ 


বার আছে পুরন্দর । 

পুরন্দর ॥ ক্ষান্ত হন জনাব। 

মানুদ॥ না না। 

পুরন্দর ॥ আপনার সর্বান্গে রক্তসোত বইছে। 

মাযুদ ॥ বইতে দ্াও। 

পুরন্দর ॥ পরাঞ্জয় স্বীকার করুন জনাব । শাহজাদাকে সম্রাট বলে স্বীকার 
করুন। [ যুদ্ধরত উভয়ের প্রস্থান ] 


[ আলতুনিয়ার প্রাসাদ । আলতুনিয়া ও রাবেয়ার প্রবেশ ] 
রাবেয়া ॥ তুমি যে এত বড় বীর, তা আমার জান! ছিল না ভাইজান। 
পনের হাজার সৈন্তের এক 'জানকেও তুমি ঘরে ফিরিয়ে আনতে পারলে না? 
আল ॥ কি করে? শাহজাদ। বাহারাম যে আনার সঙ্গে এমন বেইমানি 
করবে, তা কি আমি স্বপ্লেও ভেবেছিলাম ? 
রাবেয়া ॥ মাতালের উপর যে মির্ভর করে, তার এই দশাই হয়। 


রিজিয়া ১০৭ 


আল ॥ মাতালের মধ্যে যে এত শয়তানি থাকতে পারে তা আমি আনতুম 
ন1। কি চমতকার বংশ তোমাদের! কেউ মাতাল, কেউ দাতাল, কেউ 
বিকলাঙ্ত ! তবে সবাইকে হার মানিয়ে গেছে তোমার থসম | 

রাবেয়া ॥ দাদা! 

আল ॥ একটা বার্দশ। যে ভগ্রীর রূপে পাগল হয়ে-_ 

রাবেয়া ॥ থামো। 

আল ॥ আমি থামলে কি হবে? ছুনিয়াট। তো। থামবে না বছহিন। কত 
আমি তাদের বোঝাব,_-ওরে পাগল, সম্রাট হলেও ক্রীতদ্বাসের বংশধর তো।। 

রাবেরা॥ বাজে কথা রাখ । যাঁ বলছি তার জবাব দাও। আমার 
ছেলের জন্তে যে মৌলবী রেখেছিলাম তাকে ছাড়িয়ে দিয়েছ কেন? 

আল ॥ সাত বছর বয়সেও যে হাটতে শ্িখলে না, তাকে শাস্ত্র পড়িয়ে 
কি হবে বল? 

রাবেয়া ॥ সে কথা আমি বুঝব। 

আল ॥ মৌলবীকে মাসে মাঁসে তন্থা তো আমাকেই দিতে হয়। 

রাবেয়া ॥ তোমাকে দিতে হবে না। যাবার সময় আমি তোমার দেন। 
কড়ায় গণ্ডার শোধ করে দিয়ে যাব। অনেক আশ! করে তোমার কাছে 
এসেছিলাম । তুমি আমায় ঝুড়ি ঝুঁড়ি আশ্বাস দিয়েছে, কিন্তু আমার এতটুকু 
উপকার করতে পার নি। তাঞ্জাম তৈরী করতে বল, আমি রিজিয়ার কাছেই 
ফিরে যাব। | 

আল ॥ রিজিয়া আর দিল্লীতে নেই। 

রাবেয়া ॥ নেই ! 

আল ॥ না, দিল্লীর সিংহাসনে এখন শাহজাদা বাহারাম । 

রাবেয়া ॥ রিজিয়া তাহলে পরাজিত! বেশ, তাহলে আমি বাহারামের 
কাছেই চলে যাঁব। সে মাতাল বটে, কিন্তু তার বংশমর্যা্1] বোধ আছে। 

আল ॥ তবে তাই ধাও। খোদ তোমায় সুখী করুন। 

রাবের। ॥ তাহলে আমার গহনার পেটিকা নিয়ে এস | 

আল ॥ কিসের কথা বলছ? 

রাবেয়া ॥ বলছি, আমার যে এক কোটি টাকার গহন! তোমার কাছে জম! 
'আছে, তার কথা । 
আল ॥ সে তেখরচ হয়ে গেছে। 


১৬৮ পালা সাহিত্য 


রাবেয়া ॥ কি 2 

আল চোখ কপালে তুলছ কেন বিন? তোমার ছেলেকে মসনদে 
বসাব বলে পনের হাজার সৈন্ত নিয়ে ষে আমি দ্বিল্লী আক্রমণ করেছিলাম--লে 
কি এর মধ্যে ভুলে গেলে ? 

রাবেয়া ॥ তুলব কেন? কিন্তু দে যুদ্ধের ব্যয়ভার ষে আমাকে বইতে হবে, 
তা তে তুমি বলনি। 

আন।। তোমার বুদ্ধি যে এত প্রথর, তা ত আমার জান। ছিল না। যুে 
জয় হলে তোমার ছেলেই বসত দিল্লীর মসনদে । 

রাবেয়া ॥ আর তুমি ফকিরী নিয়ে মক্কায় চলে যেতে, না? তাহলে কি 
আমি এই বুঝব যে, আমার বলতে আর এক কপর্দকও নেই? দশদিনের যুদ্ধে 
ছকোটি টাকা ব্যয় হয়ে গেল? এই জন্তই কি আমি তোমার কাছে এসে 
আশ্রয় নিয়েছিলাম 2 শঠ, ভও, প্রবঞ্চক-_ 


আল ॥ টুপ কর। 
রাবেয়। ॥ এও তোমার পক্ষে সম্ভব হুল? এত বড বীর তুমি সুলতান 
আলতুনিয়া? 


আল ॥ অনধিকার চর্চ1 ন1 করে যেখানে যাচ্ছিলেঃ যাও । 
| বর্ধর খার প্রবেশ ] 

বদর। আপনিও বেরিয়ে আসুন জনাব । নইলে আঙ্ নিস্তার নেই। 
মত্ত হস্তীর মতন উন্মার্দিণী রিজিয়া ছুটে আসছে। জাফর খ। বন্দুক নিয়ে 
রুখতে গিরেছিল, তার ধড়ে আর প্রাণ নেই। মমীন খা একটা ঘুষি 
তুলেছিল, তার হাতখান৷ জন্মের মত তেজে দিরেছে। আমি একটা 
কথা বলতে এগিয়ে গিয়েছিলাম, আমাঁকে আধমরা করে ছেড়ে দিয়েছে। 

আল | তুমি একটি জানোয়ার । 

রাবেয়া ॥ তুমি? তোমাকে জানোয়ার বললেও প্রশংস1 কর! হয় । বুছে। 
হেরে গিয়ে তুমি শেষে নারাহরণ করলে ? 

আল॥ যার খসম ভগ্রার ওড়না ধরে টানে, তার মুখে অপরের নিন্দা 
শোভা পায় না বহিন। আমি রিজিয়াকে বিবাহ 

রাবেয়া॥ বিবাহ করবে? রিকজিয়াকে? তার আগে আমি তার বুকে 
চুরি বিধিয়ে ঘেব। হোক সে আমার ছুশমন, তবু সে সম্রাট আলতামাসের কন্তা 
স-তোমায় মত নারী হুরণকারী বর্বরের জরু হতে আমি তাকে ঘেব না। 
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বদর ॥ আমিও দেব ন! বেগষমসাহেব। | 

আল ॥ বদর খ!! 

বর | ওই আসছে জনাব। হু"শিল়ার | 

[ ঝড়ের বেগে রিঞ্জিয়ার প্রবেশ] 

রিজিয়া ॥ হুশিয়ার শয়তানের ঘল ! প্রাণের মায়! যার আছে, সে আমার 
পথ থেকে দূরে সরে যাও, আমি উক্ক।, আমি প্রওঞ্জন, আমি বিশ্ববির্ধ্বংসী 
মহাপ্লাবন | যে আমার পথে এসে ধীড়াবে, আমি তাকে শু তৃণের মত উড়িয়ে 
নিয়ে যাব । কে আঁমাঁর হাত টেনে ধরবে? জালালউদ্দিন আর পথ আগলে 
ধাড়াবে না। সে চিতার আগুনে ছাই হয়ে গেছে। 

আল ॥ রিজিনা। 

রিজিয়া । তুমি! আলতুনিয়।? একদ্দিন আমার মুখের কথায় বান 
মাথাটা আমার পায়ের তলায় গড়াগড়ি যেত, তার এত বড় হিম্মৎ যে আমাকে 
কারাগারে আবদ্ধ করে রাখে? পিংঞিনীকে তুমি চেন না? 

আল ॥ চিনি। কিন্ত তুমি আমাকে চেন নারিজিয়া। কত বেহেন্তের 
হুরী আমাকে পেলে কৃতার্থ হয়ে যেত। আমি কারও দ্বিকে ফি:রও তাকাই 
নি। লোকে আমায় হিংস্র পশু বলে, পোঞকের শয়তান বলে, কিন্তু আহি 
জানি, আমি যা কিছু করেছি_সব তোমারই জন্য । 

রিজিয়া ॥ চুপ, ভণ্ড শয়তান; চুপ। জালাল উদ্দিনকে হত্যা করেছে কে? 

আল ॥ আমি। 

রিজিমী1]॥ কেন জল্লাদ, কেন ৪ 

আল ॥ কারণ এই হাবশী কুত্তার জন্তই তোমার শুভ্র নাম আজ সমগ্র 
হিন্দুস্থানে কলক্ষিত। 

রিজিয়া ॥ শুত্র নাম ! তুমি কি জান না আমার চে কলঙ্কিনী হিন্দুস্থানে 
আর কেউ নেই? 

আল ॥ আমি বিশ্বাস করি না। 

রিজিয়া । আলতুনয় ! 

আলা এস রিজিয়া, এস। ধিিল্লীর মসনদে আল্স মছ্যপায়ী বাহারাম 
চেপে বসেছে । তোমার আমার সম্মিলিত শক্তি দিয়ে তাকে টেনে উড়ে ফেলে 
দেব। থোঁার কসম, যুদ্ধে বদি অয় হয়, তুমিই বসবে দ্বিল্লীর মননদে। আমি 


তরবারি দিয়ে তোমার রাক্ রক্ষ। করব আর তোমার পারে স্থান পাবার অন্ত 
গৃ 
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বছরের পর বছর অপেক্ষা করব। বেছিন হিন্দৃস্াম তোমার নূশাসনে ফলে 
ফুলে ভরে উঠবে, সেদ্বিন এস তুমি আমার পার্থে। যৌবন লেদ্বিন হয়ত 
থাকবে ন।। শুক্লকেশে জরাজীর্ণ ঘেছেই সেদিন আমি তোমার সঙ্দে মিপিত 
হব। তবু আমি জানব যে রিজিয়ার স্বামী আলতু নয় | 

রিজিয়। ॥ লরে যাও শয়তান । আমি মরব, তবু তোমার মত বর্বরের 
হাঁতে ধর! দেব না। 

আল ।॥ দেবেনা? 

রিজিয়। ॥ না । 

আল ॥ রিজিয়1.** 

রিজিয়া ॥ কুনিশ কর বেয়াদপ। তুমি যদি মনে করে থাক যে অতকিত 
আক্রমণে আমাকে করায়ন্ত করে বলে তোমার সব কথাই আমি নতশিরে 
মেনে নেব, তাহলে তুমি দিবান্বপ্লে বিভোর হয়ে আছ। রিজিয়া উচু মাথ' 
নিয়ে কবরে যাবে, তবু মাথ। হেট করে সুথের স্বর্গে পা বাড়াঁবে না। [প্রস্থান ] 

[ ভ্রুতবেগে বাহারামের প্রবেশ ] 

আল ॥ একি! কে? 

বাহারাম | আমি। 

[ নেপথ্যে কামান গর্জন, বহুকঠে_-“দিলীশ্বর শাহানশ! বঘকদ্দিন শওকত্ং 

বাহাছুর জিন্দাবাদ |” ] 

রাবেয়া! ॥ হত্য1 কর সম্রাট, শয়তানকে খতম কর। 

বাহারাম ॥ আলতুনিয়া, বেইমান ফেরিবালে, পাঞ্জাবের পথে পথে মেওয়া 
বিক্রী করতে; তখন পায়ে ছিল ন]। জুতি, উরে ছিল না অন্ন, ছিল না মাথা 
গৌজবার ঠীই। সআট কুকনুদ্দিন দয়া করে তোমার ভগ্ীকে বিবাহ 
করেছিলেন, ভাঁতিগ্ডার সুলতান করে দিয়েছিলেন তোমায়। আজ তারই 
বহিন রিজিয়াকে তুমি কৌশলে হরণ করে কারাগারে আবদ্ধ করেছ? 

আল ॥ এছাড়া উপায় ছিল না। 

বাহারাম ॥ বল, কোথায় রিজিয়।? কোথায় আমার বহিন ? 

রাবেয়া ॥ শাহজাদা 

বাহারাম ॥ যাঁও ভাবা যাও, বহিনকে ডেকে আন, তোমার ছেলেকে 
নিয়ে এস। কোনে ভয় নেই তোমাঘের । খাহারাষ মাতাল হলেও কুলালার 
জয়। মসনদে. আমি বসি নি ভাবী। রিদ্বিয়াকেই আবার আমি দিলীর 
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মসনদে বসাবো, আর খোদার কসম,__তার উত্তরাধিকারী হবে তোমার পুক্র 
মৈনুদ্দিন । 

আল ॥ ক্রীতদ্ধাসের বংশ দ্বীর্ঘজীবী হোক । 

রাবেয়া ॥ হত্যা কর বাহারাম, নৃশংস হত্যা কর । 

বাহারাম ॥ অস্ত্র নাও আলতুনিয়া | দিল্লীশ্বরীকে শাদি করার থোয়াব এই 
মুহূর্তে আমি জন্মের মত ঘুচিয়ে দেব। 

আল ॥ আর ঘোচাতে পারবে না বন্ধু। তোমর! স্বীকার কর আর ন। 
কর, মোল্লা মৌলবীরা! জানে রিজিয়া! বিবাছিতা, আর তার স্বামী 
এই আলহুনিয়!। 

বাহারাম ॥ তার অর্থ £ 

আল ॥ অর্থ যদি না বুঝে থাক- মোল্লা মৌলবীর1 এখনও যায়নি, 
তাদের জিজ্ঞাস কর। 

রাবেয়া | দেখছ কি বাহারাম? এই পণু অজ্ঞান অবস্থায় রিপ্জিয়াকে 
শা্দি করেছে । মোল্লারা ঘুষ খেয়ে এ অন্যায়ের প্রশ্রয় দিয়েছে । খুন কর। 
এদের সবাইকে কুকুরের মত গুলি করে মার। [ প্রশ্থান ] 

বাহারাম ॥ তাহলে আজই তোমার পশুলীলার অবসান হোক। হোক 
কাশ্মীরী, খোরাশানী, ওলন্দার্, সেপাই, ইরেহ ইমাঁরৎ তোড় দেও, মোল্লা! 
মৌলবী আলেমকো কাট ডালো) হুশিয়ার ! হুশিয়ার । ( উভয়ের যুদ্ধ 
আলতুনিঘ্বার পতন ) শাহানশা আলতামাঁস, কবর থেকে অভিশাপ দিও ন!, 
পিতা । রিজিয়া, বহিন***বহিন"** প্রস্থান ] 

নবম দৃশ্য 

[ শ্শান। পুষ্পস্তবক নিয়ে সন্তর্পণে পিনাকীর প্রবেশ । চিতার উপর 
তিনি পুষ্প দ্বিলেন ] 

পিনাকী ॥ ঘুমিয়ে থাক পুত্র, শান্তিতে ঘুময়ে থাক । মা তোমাকে শ্তন্ক 
দের নিঃ পিতা তোমাকে স্নেহভরে বুকে টেনে নেয় নি। প্রতিকূল প্রকৃতির 
সঙ্গে যুদ্ধ করে তবু তুমি একটা মানুষের মত মান্য হয়ে উঠেছিলে। বেঁচে 
থাকলে তোমার বীরত্ব কাহিনী হয়ত সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ত। সংলার 
তোমায় বাচতে দিলে না । রাশি রাশি অপবাদের পুরীষকর্দমম তোমার মাথায় 
চাপিয়ে দিলে । তাই কি অভিমানে মুখ লুকিয়েছ পুত্র? 

[ উন্বাদিনীর বেশে বিস্রস্ত বলনে রিজিয়ার প্রবেশ ] 
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পিনাকী॥& কে আসছে? 
রিজিয়া ॥। কে এখানে ! 
পিনাকী ॥ তুই কে? 


রিজিয়া ॥। আমি''*আমি সুলতান! রিজিয়ার বাদী 

পিনাকী ॥ কী চাই তোর? 

রিজিয়া! ॥ মহারাজ পিনাঁকী রায়কে চাই । 

পিনাকী ॥ কেন? 

রিজিয়া! ॥ সুলতানার আরজ নিয়ে এসেছি। 

পিনাকী ॥ কিসের আরক্ ? আমিই পিনাকী রায়। 

রিজিয়া ॥ ন্ুলতানার সেলাম পৌছে মহারাজ-_ 

পিনাকী ॥ সেলাম থাক। তার জন্টই আমার ছেলে মরেছে। সে যদি 
গুণ না করত -- 

রিজিয়াঁ॥ সংসারের কাছে তার এই পরিচয়ই থাকবে রাজা । 
থোদাতায়াল! জানেন জালালউদ্দিনের মতন আপন আর তার কেউ ছিল না। 
কোথায় সে হতভাগ্যের চিতা। মহারাঁজ ই সুলতানা বলেছেন, এই ফুলগুলি 
যেন তার চিতাঁয় আমি ছড়িয়ে দিই। 

পিনাকী ॥ যাঁযা, মুসলমানের মেয়ে হিন্দুর চিতায়*** 

রিজিদা॥ এইখানে তুমি চিরনিদ্রার খুমিয়ে আছ জালাল? থাক, 
থাক । যদি শোনবার কান থাকে শ্রোনো পরম প্রিয় আ'ম'*'আমি তোমাকে" 
(কান্ারদ্ধ কে ) ফুলগুলো বাতাসে ছড়িয়ে দিলাম, মুসলমানীর পুষ্পাঞ্জলির 
সৌরভ কি তোমার কাছে পৌছবে না] জালাল ?. 

[ পুরন্দরের "বেশ ] 

পুরনর ॥ পিতা, স্থলতান! এদিকে এসেছেন ? 

পিনাকী ॥ কে ম্থলতানা £ 

পুরন্দন্ন ॥ সুলতান রিজিয়া । 

পিনাকী ॥ সুলতান। রিজিয়া ? কোথায় সে? আমিও তো তাকেই চাই। 

পুরন্দর ॥ বেগম রাবেয়া যে বলবেন, এই পথেই তিনি এসেছেন । 
কোথায় সে ভাগ্যহীনা নারী! একি! কার এইমুখ? সুলতান! রিজিয়ার 


এই সুতি? 
পিনাকী ॥ .আযা! কি বলছ তুমি? এই উল্মাধিনী নাঃ ভান 
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রিজিয়া? একদিন যার নামে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে অল খেত, এই লেই 
মহিমাময়ী দিলীশ্বরী ! ওরে, তোরা ছুটে আয়। শ্রিকার এসে বাঘের গহ্বরে 
মাথা গলিয়ে দিয়েছে । কি করব আমি তোমাকে? ত্যাস্ত আগুনে 
পোড়াব না গায়ের চামড়া খুলে নেব £ 

রিজিয়া ॥ বাবা-_ 

পিনাকী ॥ না মা না, মড়ার উপর আমি থাড়। ধরতে পারব না। ওরে 
ভোলা, পাস্ভ অর্থয নিয়ে আয়। দেখছ কি পুরন্দর, দিল্লীশ্বরীকে ঘরে নিঙ্পে 
যাঁও, বৈদ্ক ডেকে চিকিৎসার ব্যবস্থা কর । 

পুরন্দর ॥ তাহয় না পিতা । গুকর কাছে আমি প্রতিশ্রত। চোখ 
ফেটে জল আসছে, তবু উপায় নেই। আকাশম্পর্শা গৌবরচুড়া যার 
ধূলিসাৎ হয়েছে, তাকে বাঁচিয়ে রেখেও আর জাত নেই। 

রিজিয়। ॥ পুরন্দর, ভাই, হান তরবারি । 

পিনাকী ॥ পুরন্দর ! 

পুরন্দর ॥ সরে যান পিতা । একীবনের চেয়ে মৃত্যু অনেক সুখের | 

[ বিপিয়ার বুকে তরবারি বিধিয়ে দিল ] 

রিজিয়।॥ অগ:--খোদ1 তোমার মঙ্রল করুন। 

পিনাকী ॥ কি করলি নিষ্ুর? 

পুরন্দর ॥ কবরের আয়োজন করুন পিতা । পৈন্ঠদের ওলব দিন, যোগ্য 
মর্যাদায় দ্রিল্লীগরীকে সমাহিত করতে হবে। অভিবাদন দিলীশ্বরী | | প্রস্থান ] 

বাহারাম ॥ (নেপথ্যে ) বহিন, রিঝ্ধিয়া, 

রিজিয়া॥ কেডাকছে? কে॥ 

[ বাহারামের প্রবেশ ] 

বাহারাম ॥ রিজিয়া, বহিন, কোথায় তুমি, সাড়া দাও । ভয় নেই, আমি 
বাহারাম, তোমার ভাই। 

রিজিয়া ॥ ভাইজান ! 

বাহারাম। কে? কে তুমি? কাঁর এই মুখ? তুমি কি রিজিয়া? 
দিল্লীর মহিমান্বিত সুলতানার এই কান্নালিনীর বেশ! একি, রক্ত! কিমের 
রক্ত |! কে মেরেছে দিদি? 

পিনাকী ॥ আমি। 

বাহারাম ॥ তুমি! রাজা পিনাকী রার়? আমি তোমাকে-- 


১১৪ পাল সাহিত্য 


রিজিয়া॥ চুপ কর। ওই জালাল ঘুমিয়েছে। কারও দোষ নেই। 
এ আমার ইচ্ছামৃত্যু। 

বাহারাম ॥ কেন দ্বিদ্দি, কেন? এ অভিমান তোমার বিরুদ্ধে নয়। 
যার বিরুদ্ধে, সেআজ নেই। মসনদে আমি বসি নি বহিন। মসনদে আমার 
কোনো প্রয়োজন নেই! তোমার সিংহাসন তোমারই আছে। আমি তোমায় 
ফিরিয়ে নিতে এসেছিলাম আবার তোমার শুন্ত আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে । 
ওরে অভাগা, ভাইয়ের উপর এমনি করে প্রতিশোধ নিলি পাষাণী ? 

রিজিয়া ॥ এই ভাল ভাই। জালাল নেই। আমারও সময় নেই ভাইজান | 
সিংহাসনে বসে আমাদের মহিমান্বিত পিতা সআাট আলতামাসের মত স্নেহে 
করুণায় প্রজ। পালন কর। আমার রক্ত দিয়ে আমি তোমায় রাজটিকা পরিয়ে 
দিলাম। [আঙ্লের রক্ত বাহারামের ললাটে রাজটিকা পরিয়ে দেয়] 

বাহারাম, পুরন্দর ॥ সুলতান রজিয়ং-উৎ-দুনিয়1 ওয়াউদ্দিন জিন্দাবাদ । 

[ ছুক্ধনে তিনবার তরবারি ঘুরিয়ে তরবারির অগ্রভাগ দিয়ে মৃত্তিকা 

স্পর্শ করলেন ] 


যবনিক। 


ধাশের কেল্লা 


প্রসাদ ভট্টাচার্য 
2 চরিত্রলিপি 2 
তিতুমীর, বাদশা, রুম্তম, মিস্কিন ফকির, সুবেদার সিং, বংশীধর, খাঁজ খা, 


রতন, বিশু মোড়ল, ফুলজান বিবি, পিয়ারা, সীমা, মিসেস ডলি । 


প্রথম অঙ্ক ॥ প্রথম দৃশ্য 
পথ 
স্ত্রধার ॥ পরাধীনতার জমাট অন্ধকার কাটিয়ে দেশের বুকে স্বাধীনতার 
দীপ জেলে দিতে নিষ্ঠুর বুটিশ সরকারের নির্মম হাতিয়ারে যাঁর! প্রাণ দিযে 
শহীদ হয়েছে, তাদেরই একজনকে ইতিহাসের অস্তবাল থেকে টেনে আনব 
আপনাদের সামনে । সে ২৪ পরগণ। জেলার হায়দ্রপুর গ্রামের এক গরীব 
চাষী, নাম তিতুমীর | তৎকালীন ইংরেজ শক্তির মোকাবিল। করতে সেই 
বাঙালী নায়ক যে অসীম বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিল, তারই রক্তম্বাক্ষর এই 
“বাশের কেল্লা*। সেদিন সেই বিদেশীয় বর্বর শাদকদের বিরুদ্ধে তিতুমীর 
যেষন দঁগুকঠে বলেছিল £ আমি সইবো। না এ অত্যাচার! আব সেই 
শহীদেরই স্মৃতি নাট্যের আসরে আঁম্ুন আমরাও ওই দেশের শক্রর বিরুদ্ধে 
হুংকার দিয়ে বলি £ 
গীত 

সষ্টবৌ না এ অত্যাচার । 

ভেঙে ওই শত্রু সৌধ ধূলোতে হিশিয়ে দেব 

অত্যাচারীর শ্বৈরাচার । 

রোদে পুড়ে জলে ভিজে 

ফসল ফলাই আমরা নিক্ে 

আমর! হরি অনাহারে, তাথের জোটে রাঁজ আহার । 

যতই ওর। ছু'রবে গুলী 

খুলবে ওছের মাথার খুলী 

গড়বে মোর! নতুন লমাজ, রাজ! প্রজা! নেইকো। যার । [প্রস্থান] 


১১৬ পাল! সাহিত্য 
[ সদানন্দের প্রবেশ ] 


সঘানন্দ ॥ না না, আমর! সইবো। ন। এ অত্যাচার । চাষী হলেও আমরা 
মানুয। তিতুমিঞা আমাদের শুনিয়েছে মুক্তির ডাক। বাঁচার দ্বাবী 
আদায় করতে আমরা মরবো৷ তবু ইংরেজের ভয়ে পিছু হটবে! না । ওই 
ইংরেজের! বেপরোয়া গনী চালাচ্ছে! ভাইসব ভয় পেয়ো না, জোরসে 
বলে। £ চাষীভাই জিন্দাধাদ, জিন্দাবাদ । 

নেপথ্যে ॥ [ বহুকঠে] কৃষক ভাই জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ । 

[ নেপথ্যে পুনঃ গুলীর শবর্ধ। পতাক। হস্তে ও রক্তাক্ত দেহে 
রতনের প্রবেশ ] 

রতন ॥ আঃ, জিন্দাবাদ--জিন্নাবাদ-_ 

পদা॥। রতন-_ 

রতন ॥ বাবা, পতাকাটা ধর । আমি আর দাড়াতে পারছি ন।। 

সদা। রতন, বাবা আমার | 

রতন ॥ কেদে! না বাবা, ভগবানকে ডাক। আমার রক্তের বদলে যেন 
তিতুমিঞার জীবন রক্ষা পায়। সে ছাড়া গরীব চাষীদের আর কেউ নেই।, 

সদা ॥ হায়দরপুরে ছুশে! চাষী থাঁকতে তিতুমিঞার গারে কেউ কাঁটার 
আচড় দিতে পারবে না। 

রতন ॥ ওঃ বুকটা বড় জাল! করছে। তিনদিন একটু জল পর্যন্ত মুখে 
দিইনি। বাঙলার মাটিতে আর আনবো কিনা জানি না। শেষবারের 
মত একটু জল দেবে? পেট ভরে খেয়ে নেবো। 

[ জলপাত্র হস্তে পিম়ারার প্রবেশ ] 

পিয়ার ॥ পানি আমি এনেছি রতন ভাই। 

রতন ॥ এনেছিস দিদি? দে, দে, পিপাশায় ছাতিট। ফেটে যাঁচ্ছে। 

পিয়ার ॥ এই নে ভাই। [জল দিতে গিয়ে সার আসে] না 
না'"'এ পানি- 

অ্বা॥। পেছিয়ে গেলি কেন পিয়ার * অল দে। 

পিয়ার! ॥ সদানন্দ চাচা, আমি যে মুসলমানী। 

সঘা॥ তাই বুঝি পেছিয়ে গেলি? ওরে তুইও মুসলমানী নোস আমার 
রতনও হিন্দু নয়। আমাদের জাত, বাঁঙালী ; আমাদের ধর্ম মানুষকে 
ত্বাল্রবাসা। দে. মা অল দে, জল দে। [ পিশ্/। দ্বপুহ এগিয়ে ছি 


বাশের কেল্লা ১১৭ 


রতন জঙলপান করিতে উদ্যত হইল এমন সময় বংশীধর ছুটে এলে লাথি 
মেরে জলপাত্র ফেলে দেয় ] 

বংশী ॥। থবরদার--- 

পিয়ার ॥ পিপাসার পানি'**? 

বংশী॥ ফেলে দ্বিলাম। ছুঃখ করো না, ও পচা পুকুরের পানি আবার 
কেউ খায় নাকি? আমি ওকে এখুনি আমাদের গাড়ীতে তুলে ব্যারাকে 
নিয়ে যাবো । দরকার হলে সেইখানেই-__ 

পিয়ার ॥ ওকে পানি থেতে দেবে? 

বংশী॥ দেবো তবে পানি নয় ঘোড়ার পেচ্ছাপ । 

সদ1॥ কি বললি শুয়ার? 

পিয়ার ॥ কথাটা থাপাপ বলেনি শয়তান। বাঙলা! মায়ের কোলে জন্ম 
নিয়ে ইংরেজকে বাপ বলে ডাকছে। 

বংশী ॥ হুশিয়ার! একে কোম্পানীর সঙ্গে শক্রতা তার ওপর আমাকে 
গালাগালি? আমি তোকে গুলী করে মারবে! । 

রতন ॥ বাবা, আমাকে একবার ধরে তুলতে পারো? মরার সময় ওই 
শালা পুলিশের বুকে একট! কামড় দিয়ে বাই। 

বংশী ॥ তবে রে শয়তান । [ রতনকে পার্ধাঘাত করে ] 

রতন ॥ ওঃ! [পতন ও মৃতু | 

সদা ॥ রতন, রতন"*'সবশেষ ! 

পিয়ারা॥। রতন ভাই নেই? ও£ খোদা । ওরে বেইমান, তোর মনে 
করেছিস কি? এদিন তোদের থাকবে? 

বংশী । আমাদের দিন ঠিকই থাকবে-থাকবি ন। তোরা। বনু কেন 
কোম্পানীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিস ? 

পিয়ার ॥ শাদ। বাদ্রগুলোকে এদেশ থেকে তান়াবে। বলে। 

বংশী॥ তোর! জমিদারদের থাজন। বন্ধ করেছিস? 

সদ্ব।॥ দরকার হলে তাদের সঙ্গে তোমাদের মাথাও নেবো । 
' বংশী ॥ মাথা? হা হাহা» বল্‌ তিতুমীর কোথায়? 

পিয়ার1। বলবে না। 

বংশী। সে তোদের নেতা? 

সব্বা॥ লে কথ। সবাই জানে । 


১১৮ পাল! সাহিতা 


বংশী ॥ তাকে ধরিয়ে দিলে বথশিশ দ্বেবে!। 

পিয়ার। ॥ আমিও তোর মুখে লাথি মারবে] । 

বংশী ॥। আমি তোঁকে চুলের মুঠি ধরে__ 

সন্ধা ॥ তবে রে ভেড়ার বাচ্চ। [ পতাকার লাঠি দিয়ে বংশীধরের মাথায় 
আধাত করতে যায় ] 

বংশী॥ খরবদার শয়তান [ পিস্তল তোলে; ঝড়ের বেগে তিতুমীর ছুটে 
এসে বংশীধরের হাতে সঞ্জোরে লাঠির দ্বারা আঘাত করে ] 

তিতু ॥ হুশিয়ার কুত্তা । তিতুমীর এখনও মরেনি। 

বশী । ওহো, হো পিস্তল পড়ে গেল। তিতুমীর পিস্তল তুলে নেয়। ] 

তিতু ॥ হা হা, হা, খোদাকে স্মরণ কর বেইমান। আজ তোব 
দ্িন্দগী খতম-_। 

বংশী ॥ মারবে ৯ তুমি আমাকে মারবে? আমি পুলিশ অফিসার। 

তিতু॥ ওই দেখ আমার হাতে চোরাগোপ্তা মাব খেয়ে পুলিশ গুলো 
পালাচ্ছে । তোকে এইবার আমি-__ 

বংশী॥। এয পালিয়েছে? তবে আমাকে ছেড়ে দাও তিতুভাই, আমি 
বাঙালী। 

তিত ॥ তাই বুঝি বাঙীলীর কলিজা! উপড়ে নিতে ছুটে এসেছিস? 


তাই তোর ইংরেজ বাবাদের মন রাখতে বাঙালীর খুনে তিজিয়ে দিলি 
হায়দরপুরের মাটি ? 

বশী ॥ তিত্মীর ! 

তিতু ॥ তিতুমীরকে গ্রেপ্তার করা তোর মত দশটা কুত্তার হিম্মতে হবে 
নারে শয়তান। এগিয়ে আয়, তুই আমার অনেক চাষীভাইএর রক্ত 
নিয়েছিস, তার বদল। নিতে আমি তোর খুনে ভিজিয়ে দেবো। তোরই পিস্তল-_। 

বংশী॥। আমাকে মাফ করো তিতুভাই। ইংরেজের গোলামী করলেও 
আমি যে বাঙ্গালী তা কোনদিন আর ভুলে যাবনা। তোমর! আন্দোলন 
কর ভোরসে। পেছনে রইলুম আমি। (প্রস্থান ) 

তিতু ॥ এমনি একটা একটা করে লেখাপড়া জান! বাঁঙালী বদি আমার 
পাশে এসে দীড়ায়-_ 

সদা।॥ কেউ ফীড়াবে না তিডু। ওরা লবাই শয়তান। ওদের মুখে 
যত মধু, বুকে তার চেয়ে অনেক বেশি গরল। 


বাশের কেল্লা ১১৯ 


তিতু॥ গরল! ওদের কথা মিথ্যা? 

পিয়ার ॥ প্রমাণ এইতো! চোখের ওপর ভাইজান । 

তিত ॥ কে? রতন? রতন ভাই চলে গেছে! 

পিয়ার! ॥ ওই শয়তানের বাচ্চার লাথি খেয়েই__ 

তিতু্‌দ॥ ওঃ খোদা, রতন... 

সদা॥ তিত,--আমার রতন তোমাকে বড় ভাজোবাসত। তাই তুমি 
নিজের হাতেই ওকে কবর দাও । 

তিত্‌ ॥ দেবো দেবো । শুধু ওকে নয়, আমার কথায় ওর মত আরও যারা 
বাঁচার দাবী আদায় করতে ইংরেজের গুলী বুকে নিয়ে ভিজিয়ে গেল পথের 
ধুলো, আমি তাঁদের সবাইকে নিজের হাতে ঘুম পাঁড়িয়ে দেবে! মাটির বিছানায়। 
রতন, আয় বুকে আয় [ রতনকে বুকে নিয়ে ] ওরে, এই আমি তোর মড়া দেহ 
ছুয়ে কিরে করছি, চাইলে যে দেশে পাওয়া যায় নাঃ গুদামে মাল পচলেও যারা 
গরীবের মুখে এক মুঠো দেয় না-আমি তাদের কাছে আর ভিক্ষে চাইবে 
না। এবার করবো লুঠ, রক্তের বদলে নেব রক্ত। হ্ঠ্যা হ্যা; ওই আধমর। 
বাঙালী ভাইদের নিয়ে আমি লুঠ করবো মজুতদারের গোলা । ভাঙবো 
পু'জিবাদীদের টাকার সিন্দুক, পুড়িয়ে ছাই করে দেবো কোম্পানীর বিলাসের 
কুঠি। গায়ের জোরে কেড়ে নেবে! গরীবের বাঁচার দাবী । 


সদ্া॥ তিতু। 

তিত ॥ সদানন্দ কাকা, পিয়ারা বহিন, এই রক্তরাঁঙা সন্ধ্যায় আকাশ 
ফাটিয়ে বল পরদেশী ইংরেজ মুর্দাবাদ__ 

পিয়ার! ও সদানন্দ ॥ পরদেণী ইংরেজ মূর্দাবাদ। 

তিতু্‌॥ মেহুনতী মানুষ জিন্দাবাদ । | রতন সঙ প্রস্থান ] 

পিয়ারা ও সদা । জিন্দাবাদ-জিন্গাবাদ-__ [ উভয়ের প্রস্থান ] 


ছিতীয় দৃশ্য 
[ সুবেদার সিংএর কুঠি। ন্ুবেদার সিংএর প্রবেশ ] 
ন্থবেদার ॥ প্্যা্টেনসা'ন”, এ্যাবাউট্টার্ন*”, “লেফট রাইট, লেফউ রাইট; 
লেফট রাইট”, আরে পাজীগুলো৷ গেল কোথায়? আমি নিজেই প্যারেড 


করছি? কালা আদমিগুলো ফীকিবাজের ধাড়ী। প্যারেডের লময় হলেই 
শালাদের কারও টিকি মেলে না। [শিবদালের প্রবেশ ] 


৯২৩ পাল! সাহিত্য 


শিবু ॥ ওয়ান । 
স্থবে॥ কে? 
শিবু ॥ টু। 
স্থবে ॥ ঘী,। 
শিবু ॥। ফোর। 


স্থবে । আমি ফাইভ. 


শিবু ॥ হারি আপ. হ্যারি আপ মাই ব্রেতী আমি। এগিয়ে চল এগিয়ে 
চল, খুনকা বাদল! খুন নাও। ছুশমন কাঁজিন্দগী খতম কর। ইয়ে জমিন্মে 
মেরে বঝাণ্ডা উড়াও। স্বাধীন বাল! দ্িন্দাবাদ, পরদেশী ইংরেজ মুর্ধাবাদ__ 

স্থববে ॥ চোপরাও, চোপরাও শালে! আমি কর্নেল জুবেদার লিং, আমার 
সামনে মুর্ধাবাদ? কে তুই? 


শিবু ॥ ওয়ারেন হেষ্টিংস | 


স্বে॥ এযো। 
শিবু ॥ লর্ড ক্লাইভ। 
সবে ॥ এ? 


শিবু ॥ হ্যা! ওই দেখ, ওরা মার্চ করে এগিয়ে আসছে? যাঁও ওদের তাড়া 
কর। যাবে না? তবে তুমি মিরজাফর? সিরাজদ্দৌলাকে খুন করেছে৷? 
মীরকাশিমকে কবর দিয়েছো? নন্দকুমারকে ফাঁসিতে লটকেছে!? আমি 
তোমাঁকে--( গলাটিপে ধরতে যায় ) 

স্থবে ॥ খবরদার! এই হরকত সিং, বছরদ্দি শেখ, খন্দুক লেআও 
কামান লেআও | [ খাজা! থার প্রবেশ ) 

খাজা ॥ হুজুর 

স্থববে॥। কান পাকড়কে বাহার লে বাও। 

খাজা ॥। চলিয়ে-_ 

[ শিবু পাগলের কান ধরতে উদ্ভত হয় সহসা ডলির প্রবেশ ] 


ডলি ॥ চাড়া! ওর কান ধরেছিস কেন? 
স্ববে॥ আমি বলেছি। 
ডলি॥ বলেই হলে! ? এই কান ছাড়। (খাঁজ কান ছেতে নেয়) 


বাঁশের কেন্লু! ১২১. 


লুবে॥ কান ধর (খাজা কান ধরলে! ) 

ডলি ॥ কান ছাড় (খাঁজ কান ছাড়ে ) 

ল্থবে ॥ কান ধর (খাজ। আবার উদ্যত হয়) 

ডলি ॥ হুশিয়ার, ওর কান ধরলে আমি তোর মাথা নেবো । 

সূবে ॥ তবে থাক--ধরিসনি। 

ডলি॥ তুমি কে? 

শিব ॥ সবাই বলে আমি নাঁকি পাগল--হা হা হা "*" 

স্থবে॥ পাগল নয় চোর। 

শিবু ॥ চোর তোমর1, ডাকু তোমরা, খুনী তোঁমর1। 

ম্ববে॥। চোপরাও ! 

শিবু । তোমরাই কেড়ে নিয়েছো গরীবের অধিকার । তোমরাই 
সাঁজিয়েছো। বাঙালীকে পথের ভিখারী । তোমাদেরই জন্ত সাতসমুদ্দর তেরো 
নর্দী পার হয়ে ওই বেনিয়! বীদরগুলো এসে এ দেশের মানুষগ্ডলোর রক্ত 
চুষে থাচ্ছে__ 

খাজা ॥ হুজুর, সাহেবদের গাল দিচ্ছে। 

স্থবে ॥ আমিই ও শালাকে"** 

শিবু | পারবে না, পারবে না। ওই দেখ চারতলার ওপর সোনার থাটে 
গুয়ে ফাজভোগ খেয়ে শাসকের! নাক ডাকাচ্ছে,। আর ওদ্রেই বাড়ীর নীচে 
ধুলোয় পড়ে একদল খিদের জালায় দু'কছে। ওরে ক্ষুধার্ত মানুষের দূল, বাঘের 
মত লাফিয়ে পড় বর্বরর্দের ঘাড়ে । ধুলোয় মিশিয়ে দে। তোরই রক্তে গড়া 
ওদের আকাশ ছোয়া দালান-কোঠা-গড়ে তোল সবাই মিলে এমন এক 
সমাজ যে সমাজে রাজা-গ্রজা ধনী-গরীব সব সমান, সব সমান । [প্রস্থান 

সবে ॥ বাপস কাল! আদ্মীটার গাঁয়ে কি গন্ধ ! 

ডলি ॥। কালা আদমী তো তুমিও । 

সবে || কি করে হলুম ? আমি তো মেম শার্দী করেছি। 


ডলি ॥ তা বটে! মেম শার্দী করলে কাল! আদমী সাদ! বাদরই হয়। 
আমি চললুম । 

সবে ॥ কোথায়? 

ডলি ॥ যেখানে ইচ্ছাঁ_ 


১২ পাল।. সাহিত্য 

সবে ॥॥ তুমি কিরকম বলতো? দিনরাত ওই বেটাছেলেদের সঙ্গে 
ফুন্ুর, ফুস্থুর, গুভুর, গুন্ধুর-_ 

থাজা1।॥ হুজুর, মেমসাব আবার সরাব খায়। 

ডলি | বেশকরে। তোর বাপের কি? 

সবে ॥ ওর বাবার কিছু না হলেও আমার অনেক কিছু যায় আসে । 
যেহেতু আমি তোমাকে বিয়ে করেছি। 

ডলি ॥ বিয়ে তুমি আমাকে করনি, দয়া করে আঁমিই তোমাকে 
করেছি। তোমাদের এই নেটীভ ইত্ডিয়ান লেডিত্বের মতো চাবুক খেয়ে স্বামীর 
পা পুজা করতে শিখিনি। পুরুষদের সঙ্জে অবাধ মেলামেশা করার জন্যই 
আমাদের জন্ম । 

সবে ॥ তবে নামকাওয়ান্তে একট] স্বামী খাঁড়া করার দরকার কিঃ না, 
না, আমি তোমাকে যেতে দেব না। 

ডলি।॥। দেবেনা? 

স্থবে ॥ কিছুতেই ন1। 

ডলি ।॥। ভেরীওষেল। তাহ'লে আমি আলেকজাগ্ার সাহেবকে জানিয়ে 
দিই তুমি আমাকে যেতে দিচ্ছো ন1। 

সবে ॥ কে-কে? আলেকজাগ্ডার সাহেব? মানে আমার 
ওপরওয়ালা? একথা আগে বলতে হয়। ওপরওয়াল। ডেকেছে, না 'গেলে 
কি ভাল দেখায় ৮ তবে নীচু ওয়ালার সঙ্গে কথা বলো না বুঝলে ? 
হ্যাআর শোন, আমার পদোন্নতিট। যাতে হয় তার ব্যবস্থাট! একটু করো । 


ডল্রি।॥। আলেকজাগ্ডার সাহেব কথ প্িয়েছেন, আমি তাকে শারী করলে, 
তিনি তোমাকে স্থুবেদ্ধার থেকে চৌকিদার করে দেবেন। 

স্থবে ॥ এযা, সুবেধার থেকে চৌকিদার ? তাও বউ দিয়ে? 

ডলি।। তার ওপর তিতুমিঞাকে ধরতে না পারলে চৌকিদার থেকে 
তোমাকে ঝাডু্ধার করে দেবে বলেছে। 

স্থবে ॥ ওরে বাবা! ডলি, মাই ডাপ্লিং! 

ডলি ॥ গুডবাই। [ প্রস্থান ] 

স্থবে ॥ হাত্তোর গুডবাই-এর নিকুচি করেছে। ওরে ওখাজ। থা। 
এখন কি করি. বল না? 

থাজ1।| বিয়ে করুন-- 


বাশের কেল্লা ১২৩ 


মববে।। আবার? 

থাজ1॥ এ বৌট। ঘিয়ে চৌকিদারী পাবেন আর ও বৌট। দিয়ে আবার 
স্ববেদারী নেবেন । 

সবে ॥ ছুব হু কমবক্ত। 

খাজ। ॥ জো হুকুম-_ [ প্রস্থান | 

ন্ববে ॥ নাঃ মেয়েছেলের জাতটাই বদমাস। মরুক গে, এখন 
তিতুমিঞাঁর কথাই ভাবি। তাইতো চোখ। চোখ! ফোর” দিয়ে পুলিশ অফিসারকে 
পাঠিয়েছি । সে ব্যাটা! এখনও আসছে না কেন? [ বংশীধরের প্রবেশ ] 

বংশী ॥ আমি এসেছি স্যার। 

সবে ॥ তবে আর কি, নাঁচ। 

বংশী ॥ নাচবেো। ? 

স্থবে ॥ কে ও, পুলিশ অফিসার ? যাঁক বাচালে আর কি। তিতুমিঞার 
'ন্ত ভেবে ভেবে আমার চোয়। টেকুর উঠছিল । 

বংশী |॥ আমারও পেট খারাপ করেছে স্যার | 

সবে ॥ ওষুধ খেয়ে নিও সেরে বাবে। 

বংশী | আজ্ঞে। 

সবে ॥ আচ্ছ! মেযাহয় হবে। এখন কি করে ধরলে বল? 

বংশী | আমি ধরবে! কি স্যার! সেই আমাকে ধরেছিল । 

স্থবে।। তারপর? 

বংশী ॥ ছেড়ে দিতে পালিয়ে এলুম । 

স্থবে | পালিয়ে এলে? না এলেই তো পাবতে। ( হীরালালের প্রবেশ ) 
একি মিঃ চৌধুরী ! 

হীর1 || হ্যাঁ, একট নতুন খবর শুনেছেন সুবেদার সাহেব? 

বংশী ॥॥ কি খবর, মিঃ চৌধুরী ? 

হীরা | তিতুমিঞ্ার সঙ্গে গোবরডাঙার জমিদ্ধার কালী মুখুজ্জেও 
হাত মেলাছ্ছে। 

স্থবে॥ কী! একি খবর আনলেন, মিঃ চৌধুরী? 

বংশী॥। আপনি বড় ভেঙে পড়ছেন স্যর । 

নুবে ॥ সোক্পা থাকতে দিলে কই? পারতে তিতুমিঞ্ার মাথাঁট! 
আনতে ? | দিদ্ধিনের প্রবেশ ] 


১২৪ পাল সাহিত্য 


মিস্কিন॥॥ তিতুমীরের মাথা আসবে। 

স্থবে॥ কবে? আমি পটল তুললে? 

মিদ্বিন॥ তার আগেই পাবেন অনাব। 

বংশী|। কেআানবে? তুমি? 

মিদ্বিন॥। আমি! না না, আমি ফকির আমার কতটুকু শক্তি? 
আনবেন আপনারাই, আমি পথটা বাতলে দেবো । 

হীরা! || সে পথটা কি? 

মিষ্কিস ॥ তিতুমীর সম্প্রতি মক্কার পয়গম্বর সৈয়দ আহম্মদের শিষ্য 
প্রহণ করে ফিরে এসেছে । তার মনে এখন শ্বজাঁতি প্রীতির উঞ্জান বইছে। 
এই সুযোগে যদি তাকে হিন্দুদ্বেধী করে গড়ে তোলা যায়-_ 

বংশী ॥| যুক্তি মন্দ নয়। সেহিন্দুব উপর অত্যাচার করলে কালী 
সুথুজ্জেও তাকে আর সাহায্য করবে না। 

মিষ্কিন।॥ শুধু কালী মুখুজ্জে কেন? কোনো হিন্দুই তাকে আর সাহাষ্য 
করবে না। সাহায্য না পেলে দে একা কতক্ষণ লড়বে ? 

সবে ॥ সবই তো বুঝলুম। কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাধে কে 2 

মিষ্কিন॥ সে জন্য গুগুচর লাগাতে হবে। 

লুবে || ও, গুগুচরবৃত্তি বাঁডালীদের যতখানি আছে; আমরা ঠিক 
ততখাঁনি পারি ন।। ও কাজের ভারট। তুমিই নাঁ9। 

মিষ্কিন॥ হুজুরের হুকুম খোদার মজ্জি বলেই আমি মাথায় তুলে নিলাম । 

সবে । পাওনা থোঁওন। সম্বন্ধে তোমার দাবী কি ট 

মিষ্কিন॥। কিছু না, আমি ফকিরমাত্র। চাই ছুষ্টের দমন আর 
শিষ্টের পালন। 

সবে ॥ তার ওপরেও আমি তোমাকে দেবো ফকির সাহছেব। যদ্দি 
সত্যিই তুমি তিতুর মাথাট। আমাদের কাছে সস্তা করে দিতে পার, তাহলে 
আমি তোমাকে নগদ্দ পাচশো টাকা, আর ওই হায়দরপুরের জমিদারীট! 
তোমার নামে লিখে দেবো। 

মিষ্কিন॥। আমিও সেই অমিদারীর আয় ইসসাম ধর্মের সেবায় ব্য করে 
ধন্ত হবো--| 

স্থবে॥ তাহলে তুমি কাজ আরম্ভ করে দাও। "মি একটু বিশ্রাম 
করিগে। মেজাব্পট] ঠিক নেই। 


বাশের কেন্পা ১৪৫ 
মিক্কিন ॥ কেন হুজুর, বেষারী হয়েছে? 


স্থবে। বউ বারমুখো। হলে, আমার মত সব শালারই বেঘারী হয়, 
বুঝেছে! ? [ প্রস্থার ] 

মিষ্কিন ॥ পুলিশসাহেব, আমাদের কাজে আপনাকেও একটু সাঁহ্ষ্য 
করতে হবে। 

বংশী॥ মানে হেল্প ৪ নো, নেভার । 

হীরা॥। সেকি! আপনি পুলিশ সাহেব'"" 


বংশী॥ তাই ইংরেদের হুকুম তামিল করতে তিতুমিঞ্াকে কবর ছেবেং 
সত্য, কিন্ত তোমাদের মত নিঘকহারামকে সাহায্য করে নরকে নামতে পারবে! 
না। | প্রস্থাৰ চু 

হীরাঁ। বেটা ইংরেজর গোলামী করেও এখনও বড় বড় বুকনী ঝাড়তে 
ছাড়ে না। 

মিষ্কিন॥ হাহা হা, হীরালালবাবু, এইবার শুরু হোক আমাদের কাধ । 

হীরা॥ সে আর বলতে । তবে দেখ মিস্কিন, ওই সীমাকে-_ 

মিষ্কিন॥ সে তো আপনার নসীবেই আছে। 


হীর1॥ না, সে কথ। আমি এখনও ভরস। করে বলতে পারি, না মিশ্বিন £ 
ভেবেছিঙ্লাম শিবাসকে খুন করলে কালী মুখুঙ্জ *নিবপায় হয় সীমাকে 
আমার হাতেই তুলে দেবে । দিতও তাই, যর ওই অনাদি না বাধা দিত-- 

মিস্কিন ॥ স্বস্পৎ খোদাতায়াল। বাধ। দিয়েও জমিদারের মেয়ের সে আপনার 
শাদদী ভাঙ্গতে পারবে না আপনার জন্য আমি খুন করেছি শিবা সে 
--প্রয়োজন হলে অনাদ্িকেও পাঠিয়ে দেব ছনিয়ার বাইরে । 

হীরা ॥ তুমিই আমার একমাত্র ভরসা _ 

মিস্কিন ॥ আপনিও আমার তাই। আমি যেমন চাই হায়দার পুরে 
জমিদারী আর তিতুমিঞ্জার মাথা, আপনিও তেমনি চান গোবর্ডাষ্ার 
অঅদারী আর জমিদার কন্তা সীমা । কাজেই দুজনের চাওয়া যখন এক 
তখন ছুক্ষনেই আমরা দুজনের ভরসা। আম্থন এখন অমিদারের সক্ষে 
তিতুমীরের দোঁন্তীট! কি করে ভেঙে দেওয়া যার সেই ফন্দিই আটা যাক। 


[ উভয়ের প্রস্থান ] 


১২৬ পাল! সাহিত্য 
তৃত।য় ভূশ্য 
[ তিতুমীরের বাড়ী। কুহু, কুহু স্বরে দুরে একটি কোকিল ডাকল। 
ডাক শুনে পিয়ার বলছিল ] 
পিয়ার ॥ চুপ চুপঃ কেন ডাকছিস? বসন্ত এসেছে? আম্মক না তাতে 
আমার কি? আমি মুখ্য চাষীর মেয়ে, সুসলমানী, আমার মনে বসস্তের ছোরা 
লাগবে কেন? (আবার কোকিল ডাকল ) ওকি আবার ? কি বলছিস? 


আমার বর আসছে? দুর দূর, ওসব রডিন ন্বপ্র আমাদের অন্য নয়। 
আম জানি। 


সেই 


['কছু আগে অনাদ প্রবেশ করে গান শুণছিল। 


গীত 
সোনার স্বপন মোর 
ভেঙে যাবে হাপ মন আডিনায়-_ 
শুধু নাশ হবে ভোর । 
আণো ভরা চাদ আনিবে না আর 
আমার আকাশ শুধুহ আধার 
হাঁখর মাধুরী ফুটিবে না কু 
মুগ্ছাইতে আখলোর ॥ 
তাকে “খে পিরারা 


বণল ] 

শিয়।রা॥ (১মকে ওঠে) কে! 

অনাদি । আমি, মানুষ । 

পিয়ার ॥ জন্তানোগার নয়। তা তো দ্বেখেই বুঝতে পারাছ 
অনাদ্ধি॥ এইটাই কি তিওমীরের বাড়ী? 

পিয়ার ॥ অশ্তব। 

অনাদি ॥ তুম (তিঙুমীরের-- 

পিয়ার ॥ বাহন । 

অনার্ধি॥ নামট। জানতে পারি ? 

পিয়ার ॥ বিয়ের সন্বন্ধ করতে এসেছেন বুঝি 

অনাদি । আপাততঃ ঠিঞ ত৷ নয়, তবে পরে'* 

পিয়ার। ॥ পরে হলেও বিয়ে আমি করবো না। 

অনাদি ॥ . আপত্তি থাকে বলো না। তোমার গানখান। বেশ লাগলে! । 


বাশের কেল্লা ১২৭ 


পিয়ার। ॥ শুনে সুখী হলাম । দয়া করে বিদায় হবেন ? 

অনার্দি॥ কিন্ত আমি তোমার দাদার সঙ্গে দেখা না করে-_ 

পিয়ারা ॥ দাদার সঙ্ত্রে! 

অনাদি ॥ হ্যা, দয়া করে তোমার ভাইআানের সঙ্গে দেখাটা করিয়ে দাও । 

[ পিস্তগ্ন হস্তে কম্তম খাঁর প্রবেশ ] 

কল্তম ॥ দেখা হবে, তবে এখানে নয়। 

আনার্দি॥ কোথায় ? 

কস্তম ॥ যমেব বাড়ী । 

পিয়ারা॥ ক্তম খাঁ! 

কম্তম ॥ কিবে? বাবুজীব মৃুখখান। বড় সুন্দর বুঝি? 

পিয়াবা ॥ চচাপরাঁও কমবপ্ত। 

কস্তম | হাহাহা, চোঁথ বাগালে উপায় নেই পিয়াবা। ভদ্ররলোককে 
গুল করে মারতেই হবে । 

অনাদি ॥ আমার অপবাধ ৪ 

কস্তথম ॥ তুমি দুশমন । 

পিয়াবা ॥ ছুশম্নেব সাজা দেবে, ভাইজান । 

ঝস্তম ॥ তোব ভাইজানের হুকুম দেওয়াই আছে। 

পিয়ারা॥ ভাইজান 5কুম দিয়েছে? 

| তিতুমীবেব প্রবেশ | 

তিত॥ ক্যা দিপেছে। জাপিস চো. বছিন ঠোব ভাইজাদের মাথার 
জন্ঠ কত শাঁল। ওৎ পেতে বসে আছে 1-আরে ভূমি কে! 

অন্ধ ॥ আমি গোবরভাঙ্গীব ভমিদাববাবুব ভাগ্নে । 

তিহ॥ গোবরডাঙ্লাব জমিদাবধাবুর শাগ্ে! আমার কাছে কেন? 
ইংরেছেব সঙ্গে মিটমাটের কথা বলতে এসেছে? ওসব আপোঁস টাপোস 
আমার কাছে নেই। 

অনাদ্ধি॥। আপোষ আমিও চাই ন'। 

তিতু ॥ তবেকি চাও? 

অনা্দ ॥ জ্মিপারেব আদেশেই তোমাকে জমিত্বারবাঁড়ীতে নিয়ে যেতে 

চাই । 
পিয়ারা॥। অমির বাড়ীতে, কেন? 


5২৮ পালা সাহিত্য 


অনাদি ॥ তোমার দাদার বীরত্বে তিনি মুগ্ধ। তাই তিতুমিএার সঙ্গে 
হাত মিলিয়ে তিনিও চান বর্বর ইংরেজশক্তিকে চূর্ণ করতে ! 
তিতু ॥ জমিদারবাধুও ইংরেজের সঙ্গে লড়বেন 2 


অনাদ্ধি॥ লড়তে হবেই ভাই। এ সংগ্রাম শুধু জমিদারের নয়-_-এ সংগ্রাম 
ধু হায়দরিপুরের চাষী ভাইদের নয়-এ সংগ্রাম হবে, সারা বাঙলাকে 
ইংরেজ শাসনমূক্ত করে পরাধীন বাঙ্গালীকে স্বাধীনতার মন্দাকিনীতে 
গান করানো । 

তিতু ॥ বাবুজী ! 

অনাদি ॥। ওই শোন তিতুমীর-বাঁতাসের বুক থেকে এখনও সিরাজ- 
দ্বৌলার কানন! মিশে যায় নি। মীরকাঁশিমের রক্তের দাগ এখনে! ঠিক 
তেমনিই আছে-মহারাজ নন্দকুমায়ের অতৃপ্ত আত্মা আজও প্রতিশোধের 
আশায় নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ঘুরে বেড়ায় বাঙলার পথে পথে । 

রুস্তম ॥ কিন্তু ওদের জন্য আমর লড়তে যাবো কেন * আমরা লড়বো 
হায়দারপুরের চাষী ভাইদের জন্ত। 

অনাদি ॥ শুধু হায়দারপুরের ভাইদের নিরে সংগ্রাম করলে সে সংগ্রাম 
অয়যুক হবে নাভাই। তোমাদের সংগ্রাম করতে হবে সমস্ত দেশের সংগ্রামী 
মানুষদের নিয়ে । গড়ে তুলতে হবে তোমাদের মত লাখো লাথে। জোরান । 

পিয়ারা॥ গোলামীর ফাস পর ওই ভদ্দরলোকগুলে! জাগবে না মশাই, 
জাগবে না। 

অনানি।॥ জাগবে, ওদের জাগাতে হবে। ওদের কাণে ঢেলে দিতে 
হবে অভন্প বাণী। শোনাতে হবে বুটিশ শাসকদের নির্মম অত্যাচারের 
কাহিনী । দ্বারে দ্বারে ঘুরে ওদের ডেকে বলতে হুবে, ভাইসব, ছুর্যোধনের মত 
ওই সমুদ্র পারের ডাকু আমাদের মাকে করেছে বিবস্ত্রা, ভইয়ের ভেঙ্গেছে 
বুকের পাজর। বোনের ইজ্জত ছুপায়ে মাড়িয়ে আজও হাসছে অউহাসি। 
আর তোমরা ঘুমিয়ে থেকো! না। ওঠ-জাগ। হুঙ্কার দিয়ে বল, আমরা! 
রক্ত দ্বেবো, তবু স্বাধীনতা দেব না। 

তিতু॥ রুত্তম, পিয়ার বলতে পারিস কি আছে এই বাবুজীর মুখের 
কথায়? এক দমকা যেন আমার মনের আসমানটাকে সাদ করে দিলে। 
হ্যা হ্যা, আমি 'লড়বো সমস্ত বানালীর অন্ঠে, সার! বাঙলা দেশের জন্যে কিন্ত 


বাশের কেল্লা ১২৪ 


বাবুজী আমি মুখ্যু চাষী মানুষ, তোমবা আমাকে কাছে টেনে নেবে? ঠিক 
বলছো, ঘেন্না করবে না? কাজ আঘায় করে দুরে সরিয়ে দেবে না? 

অনাদদি। আমি ঈশ্বরের নামে শপর্থ করে বলছি তিতুমীর, তুমি আমাদের 
বন্ধু। আর সেই বন্ধুত্বের নিদর্শনস্ববপ সার1 বানালীর পক্ষ থেকে আমি তোমাকে 
দিলাম নেহালিজন ( তিতুকে আলিঙ্গন ) 

তিতু ॥ ওহে! কি মাঃ জাতিভেদের বেড়া ভেঙ্গে, ধর্মের গৌড়ামী 
ভুলে আজ আমর] এক হয়েছি। তবে আর কি? চল বাবুজী, আমি তোমার 
সঙ্রে যাবো । 

[ ফুলজানের প্রবেশ | 

ফুল ॥। কোথায় যাবে? কার সত্রে? 

তিতু ॥ এই বাবুজীর সঙ্গে জমিদার বাড়ী। জান ভাবি আমর কেউ 
তফাৎ নেই | সব এক হয়ে গিয়েছি । 

ফুল ॥ ঝুট বাৎ। হিন্দুর সঙ্গে মোছলমানে কোনোদিন এক হতে পারে ন1। 

পিয়ার! ॥ ভাবী-__ 

কম্তম ॥ ভাবীর কথাই ঠিক। যারা চিরদিন আমাদের ঘেন্না করে 
এসেছে সেই ভদ্দরলোকেদের সঙ্গে আমবা মিবাবে না। 

তিতু ॥ তাহলে__ ট 

ফুল ॥ কি ভাবছে! তিতুভাই? এখনো! তুমি ছুশমনটাঁকে বাচিয়ে 
রেখেছে।? ভুলে গেছো বুঝি তোমার মাথার জন্য ইংরেজরা মোট! টাক1 
বখসিশ ঘোষণ! করেছে। এই শয়তান মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে তোমাকে ইংরেজদের 
হাতে তুলে দিয়ে নিজের নসীব ্িরিয়ে নেবে । 

অনার্দি॥ না! না, এ ধারণা তোমাদের মিথ্যা 

ফুল্প॥ আমাদের মিথ্যা বোঝাতে এসেছে! তুমি? তিঠভাই, বলি 
তুমি কি পাথর হয়ে গেলে? এখনও দশমনটার মাথ! নিতে পারছো না? 

তিতু।। নিতে আর কতক্ষণ রুস্তম, আমার পিস্তল দে। 

পিয়ার) || ভাইজান, তুমি কি মানুষ? 

তিতু ॥ না, মুখ্যু চাঁষী। 

পিয়ার ॥ মুখ চাষীর যে বুদ্ধি থাকা উচিত, তোমার ঘি তার একটুও 
থাকতো, তাহলে এই সাচ্চ? মানুষের মাথা! নিতে তুমি পিস্তল ধরতে পারতে ন1। 

তিতু ॥ বৃদ্ধি নেই বলেই তো পিস্তল ধরেছি। বাবুত্ধী_ 
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অনাদি | আমাকে খুন করবে তিতু ? 
তিতৃ ॥ করবে তাঁকে, যে তোমার গায়ে কাটার আচ দেবে। 
অনাদি |॥ তিতুমীর-- 
তিতু ॥ তবে আমি না ফেরা পর্যস্ত তিতুমীরের গরীবখানায় তোমাকে 
কিন্তু বন্দী থাকতে হবে বাবৃজী ৷ 
অনাদি || তুমি যাবে তিতুমীর । 
তিতু ॥ গোবরডাঙ্গার জমিদারবাঁবু ডেকেছেন, না গিয়ে কি পারি ৯ 
. ফুল || যদ্দি সেখানে তার! তোমাকে খুন করে? 
তিতু ॥ তার বদল! নিতে এই বাবুজীকে তোমরা__ 
রুস্তম | খুন করবো? 
তিতু।| সে তো সবাই করে, তার চেয়ে মাফ করে দ্বিস-_নাঁম থাকবে । 
ফুল ।| হিন্দুকে বিশ্বাস করে তুমি ঠকবে তিতুভাই। 
তিতৃ ॥। বাজ্ালীকে অবিশ্বাস করলে তার চেয়ে অনেক বেশি ঠকবে! 
এইট হায়দারপুরের চাষী ভাইদের জন্যে ইংরেজের সম্পে লড়া্ট করে আন্‌ গিলে 
সবাই জানবে একটা ডাকাত মরেছে । কিন্তু গোটা বাংলার স্বাধীনতা ফিরিয়ে 
আনতে যদ্দি রক্ত দিয়ে যেতে পারি-__বাঙলার ইতিহাঁসে 'এই মুখ্যু তিতু বেঁচে 
থাকবে যুগ যুগ ধরে শহীদ তিতুমীর হয়ে। 
পিয়ার! || ভাইজান তুমি এমন বেহেস্তের আলো ! 
তিতু ॥॥ দ্বর ওসব কথা থাক। এই বাবুজীকে তুই-- 
পিয়'ন || কি করবো ? 
তিতু ॥ জবাই করিস। 


পিয়ারা | ভাইজান । 

তিতু।॥ হা হা হা, ওরে পাগলী, উনি আমাদের অতিথি, দেখিস যেন 
পেবার ক্রটি না হয়। [প্রস্থান ] 

ফুল।। অতিথি না হাতী, বেঘোরে যখন জানট! খোয়াবে তখন বুঝবে 
এই দরদের পরিনাম কি ভীষণ। [ প্রস্থান ] 

রুস্তম || ও আর কতটুকু বুঝবে 2 বুঝবে৷ তো আমি। 

পিয়ার || রুস্তম খা 


রুস্তম | অতিথির সেবা করিস ছুঃংখ নেই। কিন্তু বেশি মেশাঁ 
মিশি করলে__ 
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পিয়ারা || কিহবে 2 
রুত্তম ॥ সমাজে বদনাঁম রটবে। আমি তখন সইবে। ন! বলে দ্রিচ্ছি হ্যা। 
[ প্রস্থান | 

পিয়টবা।।। অসভ্য! 

অনাদি | হলেও এরা কেউ অভদ্র নয়। এমন প্রাণখোল। ব্যবহার 
আর কোথাও পাইনি। 

পিয়ারা।| এখানেই ন' হয় পেলেন । তা ইহ! করে দীড়িয়ে কেন 2 

অনার্দি।। তবে কি মুখ বুজে বসে পড়বে ৪ 

পিয়াবা ॥ না চলুন। 

অনাদি । কোথায় 2 

পিয়াবা | আমার মাথায় । 

অনাদি ।॥। এ্যা! 

পিয়াবা | হ্্যা_-(পিয়াবা আগে যেতে ইদ্জত কবে। অনাদি পিয়ারার 
সুখের দিকে চেয়ে একটু হেসে অগ্রসর হয়-_পিয়াব। তাব পশ্চাতে যাষ )। 


চতুর্থ দশ 
[কক্ষ। হীরালাল ও দীনবন্ধু হাতী ] 

হীর1॥ আপনি ঠিক জানেনঃ তিত,মিঞকা। আসছে ? 

দীন | আসছে মানে? হন হন করে আসছে। 

হীরা ।॥ কি স্পর্ধী ওই অনার্দিরঃ একটা ডাকাতকে বাড়ী ডেকে 
নিয়ে এলো ৮ 

দীন গোল্লায় যাবে আবাগীর পুত, গোল্লায় যাবে । 

ই'র1।| তার ওপর আপনারও রাগ আছে দেখছি । 

দীন ॥ থাকবে নাঃ আমি দীনবন্ধু হাতী। গাঁ শু।লোক আমার 
পায়ের ধূলো মুখে না দিয়ে জলগ্রহণ করতো! ন। আর আজ গৌঁয়ারটার 
ক্পায় সকলেই আমার ওপর হাঁড়ে চট]। 

হীর1॥ শুনুন এখনি তিতুমিঞ্া আসবে। সে এলেই--( কাণে 
কাপে বলে) 

দ্বীন ॥ ব্যস, ব্যস আমি পরোপকারী। তোমার উপকার করতে এটুকু 
বার পারবে! না? তবে আমার “কারবার”-- 


১৩২ . পাল! লাহিত্য 


হীরা || কোনো চিন্তা নেই। নির্ভয়ে আপনি গরীব ছুঃখীর মুখের 
শাহার কেড়ে গড়ুন সোনার অট্টালিকা, হীরালাল থাকতে কেউ আপনার ক্ষতি 
করতে পারবে না। 

দীন || তোমার কথ আমার চিরদিন মনে থাকবে | 

হীরা | তবে দেখবেন অভিনয়ট। যেন চূড়ান্ত হয়। 

দীন ॥ তুমি দেখে নিও কালী মুখুজ্জের সঙ্গে তিতর দন্তি যদি ভেলে 
দিতে ন' পাঁরি আমি পরোপকারী দীনবন্ধু হাতীই নই। [ প্রস্থান ] 

* হীরা ॥॥ মিস্কিন ফকিরের মতলব কাজে লাগাতে পারলেই কেল্লা ফতে। 
হাহা হা_ওকি মনুষ্যত্ব! কি বলছে? আমি অমানুষ? জাঁতিদ্রোহী 2 
খনী? না না সীমাকে পাওয়ার জন্ঠ আমি আরও নীচে নামবে1। 
শিবদাঁসকে খুন করিয়েছি, প্রয়োজন হলে কালী মুখুজ্জেকেও ক্ষমা করবে1 না। 
[ কাল প্রসন্নর প্রবেশ ] 

কালী || ক্ষমা আমিও করবে! না হীরাঁলাল | 

হীরা | কাঁকা! 

কালী || অনাদি আমার চোখ খুলে দিয়েছে । এতদিনে আমি বঝতে 
পেরেছি, ওই বেনের জাত ইট ইত্ডিয্' কোম্পানীর পায়ে মাথা নীচু করার 
পাপেই আমার সীমার কপাঁল ভাঙলে।। না না, বিদেশী জানোয়ারদের স্পর্ধা 
স্বামি কিছুতেই সইবো না। ওর! কালী মৃখুজ্জেকে দেখেছে, পায়নি তার 
শক্ধির পরিচয়। 

ধীর কিন্তু কাকাবাবু! 

কালী ॥ এতে আবার কিন্তুর কি আছে? তমি কালেকটারকে জানিয়েছ 
অমি খাজন! দেব না? 

হীরা ॥ তাঁজানিয়েছি। তবে-__ 

কালী ॥ তবে থাক এখন। তিত, আসছে কিনা দেখ । 

হীরা ।। সে এলেও যদ্দি-_ 

কালী।॥ আবার যদ্দি? 

হীরা |॥ অর্থাৎ। 

কালী ।॥ আঃ--তোমার ওই কিন, যদ্দি, তবে, অর্থাৎ, এবং বরং সুতরাং 
গুলো এখন শিকেয় তুলে রাথ-_ 

হীরা । "মানে আমি বলতে চাই। 


বাশের কেল্লা ১৩০ 


কালী || যা বলতে চাঁও শুনবো পরে, আপাততঃ আমি যা বলছি তাই 
করো । আমার জমিদারীতে ট্যাড়। দিয়ে দাও, বিলিতি জিনিস যেন কেউ 
নাকেনে। 

নেপথ্যে । মার--মার-- 

কালী । ওকি! কারা চিৎকার করছে? 

[ কালে! কাপড় মুড়ি দিয়ে একটি ছোরা হাতে দীনবন্ধু হাতীর প্রবেশ ] 

দীন || আমাকে বাঁচাও, ওর| আমাকে মেরে ফেলবে । 

কালী ॥ কে তুই? 

দীন | (কৃত্রিম কঠে) আমি তিত্‌মীরের লোক । 

কালী ।॥ এখানে কেন? 

দীন ॥ তিতুমিঞাঁই আমাকে পাঠিয়েছে হুজুরকে খুন করতে। 

দীন।॥॥ কি বলছিস? 

দীন | এই দ্বেখুন তার নাম লেখ! ছোরা। (ছুরি দিল) 


হীরা || একি! এযে অত্যিই তিতমীরের নাম লেখা! চল শালা) 


আমি তোকে-- 
দীন ॥ আমাকে ছেড়ে দাও বাপ, আমি গরীব । 


হীরা ।। ছেডে দেবো? না না, এত সহজে তোকে ছাড়বো না। তোকে 
পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে আসবো । 


কালী ॥ ওঃ! এ জগতে সবাই কি বিশ্বাসঘাতক? অনাদির কথাও কি 
মিথ্যা? না না, হীরালাল, নিয়ে যাও শয়তানকে অ!র বদি পার 
সেই তিতুমিঞাকে__ 


হীরা ॥ €স জন্য আপনাকে চিন্তা করতে হবে না কাকা । আপনি 
শুধু আমার পিতৃবন্ধু নন, আমারও পিতৃতুল্য। ঘ্বণ্য স্বার্থের জন্য তিত মিঞার 
মত একজন গুগ্ডাকে লেলিয়ে দিয়ে যে আপনার বুকে ছুরী বসাতে চেয়েছে, 
তিত মিঞার সঙ্গে দেই অনাদ্িকেও আমি উচিত শিক্ষা দেবে।। 


কাশী ।। অনার্দি ! 

হীরা ।॥ অনাদ্দিকে যত আত্মী়ই ভাবুন কাকা, আমি জনি তার চেয়ে 
বড় শক আপনার আর কেউ নেই। 

কালী ॥ কি বলছো হীরালাল ! 


১৩৪ পাল সাহিত্য 


হীর1 || হীরাঁলাল যে মিথ্যা বলে না, উপযুক্ত সময়েই সে প্রমাণ আপনি 
পাবেন। চলে আর শয়তান । [ দীনবন্ধুসহ প্রস্থান ] 

কালী ।। ওঃ, আমি জেগে, না স্বপ্ন-ঘোরে ? অনাদির কথ মিথ্যা [ 
শিবদাসের হত্যাকারী তিত্‌মিঞা1? ই] হ্যা, আর তো কোনে সন্দেহ নেই। 
সেআমাকে হত্য। করাতে পারে । ওরে কে আছিস? লাঠিয়ালদের তৈবী 
হতে বল, হায়দারপুরের তিতূমীরকে আমি চাঁই। 

| তিত্মীরের প্রবেশ ] 

তিতু ॥ তিত্মীর হাজির জনাব । 

কালী ॥ তুমি! 

তিত্‌ ॥ কি হুজুর? মুখের পিকে কি দেখছেন? দশ বছর আগে 
এখানে পালোয়ানী করে গেছি। একদিন আপনার নিমক খেয়েছি, আপনি 
ডেকেছেন শুনে আর কি চুপ করে থাকতে পারি? 

কালী ॥ তোঁমাব এত ছুঃসাহস ! 

তিতু, ॥ তা হাঁ হা, আমার সাহসের কণ' আপনি জানেন জনাব । 
একগাছ' লাঠি হাতে থাকলে পর্ধশঙ্গনকেও আমি ভয় করি না। বড়, বড় 
দ্বরিয়াগুলে। আমি সাঁতরে পাঁর হই। সেবার তে দশজন ইংরেজ পল্টনকে 
আমি একাই__ 

কালী || তিত্মীর-*. 

তিতু || কি? আপি যেন আমাকে দেখে কেমন অবাক হয়ে গেছেন 2 
হুবারই কথা। দশটা বছর আমি বাঙল! মুলক ছেড়ে মক্কায় ছিলুম। এর মধ্যে 
কত পরিবর্তন হয়েছে । আমার দেহটাঁও কি কম পাঁন্টেছে ? যাক এই নিন, 
এই গয়নার বাঁকসট। ধরুন। 

কালী | গয়না ! 

তিত্‌, ॥ তেমন কিছু দামী নয়হুজুর। মোঁটে দ্রশো টাক দিয়ে এই 
হার ছড়াটা কিনেছি । ভাবলুম, শুধু হাতে যাই কিকরে? এতদিন পরে 
যখন আসছি খুকুমণির জন্তে কছু আনা দরকার । তবে এর চেয়ে অনেক 
ভাল গয়নাই আপনি তাকে পরিরেছেন। তবু আমার দেওয়া এই গয়নাট* 
পেলে সে বড় খুসী হবে। তাকে ডেকে দিন হুজুর, আমি নিজের হাতে-_ 

কালী ॥ তোমার দেওয়া হার-_ 

তিতু ॥ কমদামী হলেও, সোনাট। কিন্তু খাটি। একটুও খাদ নেই। 


বাশের কেল্লা ১৩৫ 


কালী ॥ সোনায় খাদ ন। থাকলেও তোমার মনট। খাদে তর]। 

তিতু || হুজুর__এ হার ? 

কালী || শয়তানের দেওয়! হার আমার মেয়ের কে ওঠে না। 

তিত্‌॥ আমি শয়তান ! 

কালী ।। তুমি বিশ্বাসঘাতক, তুমি ডাকাত, ত মি খুনী"*" 

তিতু ॥ হুজুর-_ 

কালী ॥ অন্বীকার করতে পারো, এই ছোরাখানা তোমার নয়) এই 
ছোর! দিয়ে তুমি লোক পাঠাও নি আমাকে খুন করতে ? 

তিতু।! এই চুরি! এই ছুরি দিতে আমি চেয়েছি আপনাকে খুন 
করাতে! ওঃ থোদা না! না আফশোষ কিসের 2 বড়লোকের কাছে ভদ্দর- 
লোকের কাছে মুখ্য চাষীদের পাঁওন। তে। এমনি লাগ্চনা। এতে, নঃন 
নয়--এরা যে পালিয়াৎ। 

কালী ।॥ আমি জালিয়াৎ ! 

ভিত একশোবার। আপনি লেখাপড়া জান৷ জমিদার, আর আমি 
গরীব চাষী । আমার সঙ্গে দোস্তি করলে আপনার ইজ্জত ঘাবে। লোকে 
নিন্দে করবে। তাই দোস্তি ভেতরে দেওয়ার জন্ঠই এই ফন্দি--। 

কালী ॥ ডাঁকাতের সঙ্গে দোস্তী কালী মুখুজ্জে করে ন|। 

তিতু ॥ ডাঁকাঁত, ডাকাত-__কাদের অন্ত আমি ডাকাত? কারা সাজিয়েছে 
আমাকে ডাকাত? লে আপনারা! । আপনাদের অবজ্ঞার চাবুকে ক্ষত বিক্ষত 
হয়ে আপনাদের মণ্ড জমিদারদের অত্যাচার থেকে আমার গরীব ভাইদের 
বাঁচাতেই আমি সেজেছি ডাকাত। 

কালী ॥ তিতুমীর | 

তিতু ॥ হে ভদ্দর লোক, তিতুমীরের মনে যেটুকু মনুষ্যত্ব ছিল তাও আপনার 
দ্বেওয়া আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। জেগে উঠলো তার অন্তরে শুধু রক্তের 
পিপাসা । সে শয়তান, জীবন্ত শয়তান । 

কালী ॥ তিতুমীর তুমি এমন অমানুষ ? 

তিতু ॥ অমানুষ বলেই এতবড় আঘাতের পরও আপনার মত মানুষকে 
জানিয়ে গেলাম সেলাম, সেলাম ! প্রস্থান ] 

কালী॥ তিতুমীরকে অবিশ্বাস করে আমি কি ভুল করলাম? নানা 
কিদের ভূল? তিতুমীর যে অপরাধী তার জীবস্ত প্রমাণ তারই নামে লেখা 


১৩৩ পাল! সাহিত্য 


এই ছোঁরাখানা ! কিন্তু অনার্দি গেল কোথায়? তবে কি তিতুমীরের সঙে 
_না-না জগৎ উপ্টে যাবে কিন্ত অনাদি বিশ্বাসঘাতক হবে না। এ সবই ওই 
গুণ্ডাটার কারসাজি । ও নিশ্চয় তাকে আটক রেখেছে । দরবার সিং ভজনলাল? 
আলি আমেদ ! 
[ সীমার প্রবেশ ] 

সীমা ॥ ওদের নিয়ে কোথায় যাবে বাবা) ইংরেজদের কুঠী 
আক্রমণ করতে? 

কালী ॥ না ম1 না, আগে ওই বর্বর তিতুমীরকে শেষ করতেই হবে । 

কালী ॥ তাহলে ইংরেজ ? 

কালী ॥ ওরে ইংরেজ তোর শক্র নয় মা, তোর শত্রু ওই তিতুষীর | 

[ প্রস্থান ] 

সীমা ॥ একি হলো? যেন সব উলটে গেল? ইংরেজ আমার স্বামী 

হস্তা নর £ 
| শিবুপাগলের প্রবেশ ] 

শিবু ॥ চুপ-চুপ, ওকথ| বোলে না। তোমার স্বামী_- 

সীমা॥ কে! 

শিবু। এই শোন শোন, তোমার কাছে আমার মনের কথ 
বলতে এসেছি । 

সীমা ॥ কেতুমি? ডাকাত? ওরে কে আছিস? 

শিবু ॥ নানা ডাকাত নই। আমি মাগুষ। 

সীমা॥ বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও এখান থেকে । 


শিবু॥ তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ? আমি দিন রাত তোমাকে 
স্বপ্ন দেখি, মনের পটে তোমার ছবি আকি, দর্পণে তোমার সঙ্গে কথা বলি। 
সীমা সীমা, আমি তোমায় 
সীমা ॥ গোটা বাঙলা দেশটা কি একটা জম্পটের রাজত্ব হল! নারীর 
র্যা রাখতে কি কেউ নেই ? 
[ চাবুক হস্তে হীরালালের প্রবেশ 


হীরা ॥ কে বর্লেনেই? কেতুই? 
শিবু । আঁমি-আমি-- 


বাশের কেন্রী ১৩৭ 


সীমা ॥ তাড়িরে দাও তাড়িয়ে দাও হীরালাল, দেখছো না? ও আমার' 
মুখের দিকে কেমন লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। 

হীরা । যা যা লম্পট, তবু দাড়িয়ে! তবে রে শুয়ারের বাচ্চা (চাধুক 
দিয়ে প্রহার ) 

শিবু। আঃ, আর মেরো না। আমি তোমাদের রাজজভোগে ভাগ বসাতে 
আলিনি। শুধু এসেছিলাম__ 

হীরা॥ ষ্রপিড, চুরি করতে এসে আবার গলাবাজী? তবে রে 
জানোয়ার ( পুনঃ প্রহার ) 

শিবু॥ আঃ, মার মার, আর আমি কাঁদবো না। ওরে লাবৃবেশী 
শয়তান । ওই শোন শোষক, গরীব চাষী শ্রমিক তোদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ 
হয়ে একযোগে বলছে গ্যায়স1 দ্বিন নেহী রহেগা। দিন আসছে, এমন দিন 
আসছে যে, দ্বিন সব এক হো যায়েগা, এক হো যায়েগা। হা হাহ-- 

সীমা ॥ এক উন্মাদ! 

হীরা ॥ উদ্মা্দ নয়, এ সব চালাকী । 

শিবু ॥ ঠিক ধরেছে, চালাকী। বাঃ, বারে বড়লোক, বারে ধনীর ছুলাল। 
আমরা! যা করি সব চালাকী। ওরে, ওরে আর তোর! কার্দিস না। 
খিদ্বের জ্বালায় একটু ফ্যানের জণ্ঠে আর তোদের পোরে ঘোরে ঘুরতে হবে না! 
আমি তোদের সবাইকে জাগিয়ে তুলবো । হ্যা হ্যা চাবুক মেরে জাগিয়ে তুলবে । 
অ'কাঁশ ফাটিয়ে বলবে' গরীব ছুনিয়া জিন্বাবাদ। 

হীর। ॥ অসহা অসহা, দেখছো কি সীমা ! এ নিশ্চয়ই তিতুমীরের গুপ্তচত্র | 

শিবু ॥ ছুটো থেতে দেবে? 

হীর1॥ রাস্তার বালী আছে মুঠো মুঠো খেয়ে নিগে। 

শিবু ॥ ঠিক বলেছো, ঠিক বলেছো, আমরা বুকের রক্ত জল করে মাটির 
বুকে লালল দিয়ে ফসল ফলাই কিন'? তাই আমরা খাবো মাটি আর 
তোমর! খাবে রাজভোগ | না, না, ছুনিয়াব এই বেইমানী আমি সইবো না। 
হো মাই ব্যাটলিয়'ন, কুইক মার্ট, কুইক মাচ । [প্রস্থান ] 

সীমা ॥ ওকে ফিরিয়ে আনো হীরালাল। 

হীরা কি বলছে! সীমা! ওকি মানুষ? 

দীম।॥ ভিথারী | 

হীরা ॥ হলেও লম্পট । 


১৩৮ পাল সাহিত্য 


সীমা ॥ কিন্তু তোমাদের চেয়ে নয়? 

হীর। ॥ সীমা 

সীমা ॥ মানুষকে দ্বণা করে বড় হওরা যায় না হীরালাল | যায় না [প্রস্থান] 

হীরা ॥ কে এই ছল্রাবেশী? এর চোখ দুটো কি ভয়ংকর ষে অতীতের 
একটা জীবন্ত কুকীন্তি আমাকে দংশন করতে এস্ছিল? কেও? কিও? 
ন1 না, যাকে আমি পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছি, সেকোনো দিনই আর আমার 
সামনে আসবে না--আসতে পারে না, না। [ প্রস্থান ] 


দ্বিতীয় অঙ্ক গম দৃশ্য 
[ জমিদার বাটি । জাতীর পতাকা হাতে স্ুত্রধার ] 


স্ত্রধার ॥ জমিদার কালী মুখুজ্জের আমন্ত্রণ পেয়ে তিহুমীর ছুটল 
গোবর ডাঙ্লার়। মনে, মনে হয়তো আশ। করেছিল মানুষে, মানুষে ভেদাভেদ 
ভুলে সবাই মিলে গড়ে তুসবে নতুন সমাজ, সবাই মিলে একসঙ্গে ইংরেজের 
বিরুদ্ধে বাজাবে স্বাধীনতার কুদ্রবীণা। তিতুমীরের সেই কল্পনাকে বাস্তবে 
রূপায়িত করতে আমর শপথ কহে বলি-_ 


গীত 


ওরে, ও বাক্গালী ভাই-_ 

ধর্ম তোদের হোক নাবা হোক 

(তোরা ) আঁত যে মানুষটাই ॥ 

ধনী, গরীব, চাষী, শ্রমিক 

মুটে, মজুর, রাজা, মালিক 

ভেঙে ওই বিভেদ কোঠা 

মুছে দে জাতির বালাই ॥ [ প্রস্থান ] 
[বিশু মোঙলের প্রবেশ 1 


বিশু॥ বাদশা! ছোঁডাট। গেল কোথায়? এই আছে, এই নেই। 
বেটা যেন চরকির পাক খাচ্ছে। রোজ মনে করি সকালে উঠে কাণ ধরে 
পাঠশালায় দিয়ে আসবো । থুম থেকে উঠে দেখি তার আগেই একদিকে 
কেটে পড়েছে'।__ হবে না কেন? তিত্ুমীরের ছেলে তে। ? 
[ বাশার প্রবেশ] 


বাশের কেন! ১৩৯ 


বাঁশ] ॥ টু 

বিশ্ত॥ এই যে--কোথায় ছিলি? 

বাদশা ॥ গান শিখতে গিয়েছিলুম, দাছ। 

বিশ্ত॥ গান? দেখাঁপড়।র নামে অষ্টরন্তা, গান? 

বাদশা ॥ সদানন্দ চাচ। বলে, লেখ।পড়া শিখলে নাঁকি ইংরেজের গোলামী 
"রতে হয় £ 

বিশু ॥ তাই দিন-রাত তুই গান শিথবি 2 

বাদশ।॥ গানখান। শুনেহ দেখনা দ্বাঞ্ছ, কেমন লাগে। 

বিশু ॥ আচ্ছ' গা। শুনি 


গীত 


বাঙলা আমার সোনার মাটি 
বান্াণী মোর ভাই 
মায়ের স্েহে তাইএর মেহে 
কতই সুধা পাই । 
কোরাঁনণে আর পুবানেতে 
রাম রহিমের 'এক দক্ষেতে 
মায়ের দুথে বুক ভাসাতে 
কোথাও দেখি নাই ॥ 
সোনা মাটির সবুজ ফলে 
নতল কব দাবির আলে 
বুক জুঙানো দাঁখন। বায় 
কোঁন দেশতে পাই ॥ 
বিশু ॥ ঠিক বণেছিস দাদাভাই, এমন বুকজুড়ানো সোনার দেশ আর 
কোথাও নেই রে, কোগাও নেই। 
বাদশা ॥ দাদু তুমি তো ঠিনুঃ আমাধের বাড়ী থাকো কেন 
বিশ্ু। সে একটা গল্পকথা ভাই । যেদিন ধেনার ঘায়ে বিকিয়ে গেল 
ভিটে মাঁটি, রোগে মোল একঘর ছেলে,পাণল হনে আমি দাড়ালুম পথে--সে দিন 
তোর বাপই হাঁত ধরে বাড়াতে এনে দিলে ঠাই । তোর মাও এই বিশুদাছ বলতে 
অজ্ঞান ছিল। সেদিন থেকেই আমি হয়ে গেছি তাঘের বাড়ীর একজন। 


১৪৬ পাল। সাহিত্য 


বাদশ]।| থাক দাছু। এখন তুমি কানামাছি হবেকি নাবল? 

বিশু || কথা শুনছে।? জলজ্যান্ত চোখ থাকতে আমি হবে! কিনা কান! ? 

বাদশা || হবে নাতে।'? তবে চলুম, আর আমি তোমার সঙ্গে হিছুদের 
বাড়ী পুজে! দেখতে যাবে। না। রামায়ণ কেতাব ও পড়বে! ন'। আজ থেকে-- 

বিশ্ু।॥ আরে ভাই--ছেলে মানুষ অত রাগ করতে আছে? কানা 
মাছি না হয় হচ্ছি। কিন্তু তুই আমাকে কি দিবি বল দেখি? 

বাদশ। ॥ কি চাও বল? জানোতো! আমি বাদশা? যা চাইবে 
তাই দেবো। 

বিশু || বটে, বাঁধ চোখ--কর কানামাছি । তবে আমিও বলে রাখছি 
ড়া, তোর বিবিকেই আমি চাঁই। 

বাদশা ।। আচ্ছা সে তখন ধেখা যাবে, এখোন তো তুমি কানামাছি হও 
(বিশুর চোখ বাধে ) দাছ আমায় ধরতে-__ 

বিশু।| এই--ধরলুম বলে। কইরে, সাড়া দে-_ 

বাদশা || টু। [প্রস্থান ] 

বিশ্ত॥ ও-আবার টু দেওয়া হচ্ছে? মনে করেছিস আম ধরতে পারবো! 
না? (চারিদিক হাতড়াঁতে থাকে । এমন সময় অতিব্যস্ত ফুলজানের প্রবেশ, 
লে বিশুর কাছে আসতেই বিশু তাহাকে জড়িয়ে ধরে ) এই ধরিছি, ধরিছি-__ 

ফুল | আ-মলো যা, বেহায় মিনস্রে রকম দেখ-_ 

বিশু || (বাঁধন খুলে ) ফুলজান বিবি ! আঁমি মনে করলুম_ 

ফুল।। থাক আব ঢং দ্রেখাতে হবে না। হিন্দুগুলো ওইরকম । বুড়ো 
হয়ে কবরে পা না ময়েছে--এখনও মা বোন জ্ঞান নেই। 

বিশু (জিভ কেটে) ও কথা কি বলছিস মা ১ তুই আমার মেয়েব 
মত। ওই বা্শাটার সঙ্্রে কানামাছি খেলতে থেলতেই-, 

ফুল।॥ এখন তো ওকথা বলবেই। একটু আগে ষখন আমাকে 
বেইজ্জতি করলে। 

বিশু || ফুলজান বিবি! এত বড় কথা তুম বলতে পারলে ? যে 
মেয়েদের আমি মা ছাড়! কথ। বলিনে। তার্দের--ওঃ ভগবান-_ 

ফুল।। কি? দোষ করে আবার অভিশাপ» আণ্ম তিতুমীরের ভাবী । 
গা] শুদ্ধ লোক এই ফুলজান বিবির নামে কাপে আর তুমি আমার বাড়ীতে 
ঈ্াড়িয়ে আমাকে অভিশাপ--তবে রে ঘাটের মড়া বেরো, বেরো। এখান 


বাশের কেল। ১৪২ 


থেকে [বিশুর গল! ধাকা! দিল-_সে টাল সামলাইতে ন পারিয়া পড়িয়া! গেল। 
ঠিক সেই মুহুর্তে পিসারাঁর প্রবেশ ] 

পিয়ার '। কি করলে ভাবী? দাছুসাঁহেবকে তুম ফেলে দিলে ৯ 

বিশু | না ভাই না। ও ফেলবে কেন? ওই বাদশা ছেোড়ার সঙ্গে 
খেলতে খেলতে মাথা ঘুরে আপনিই পড়ে গেছি। 

পিয়ারা । তুমি কথা! চাপা দিলে কি হবে দ্াহ। আমি বে নিজের 
চোখে দেখেছি ভাবী তোমাকে ঘাড় ধরে ফেলে দিয়েছে । 

ফুল।। পিয়ার 

পিয়ার! ॥ বল ফুলজান বিবি] কোন সাহসে তুমি আমার দাহ সাহেবের 
গায়ে হাত তুলেছে! ? কোন অধিকারে তুমি তাকে এ বাড়ী থেকে 
তাড়াতে ঢাও? 

ফুল |॥ ফুলজাঁন বিবি কারও কাছে জবাবদিহি করে না। 

পিয়ারা।। কিন্তু আমাব কাছে জবা'বর্দিহি কবতে হবে। 

ফুল।। আণ্ম তিতুমীরের ভাবী 

পিয়ায়া || আমিও তিতুষীরের বহিন। তুমি এখান থেকে চলে যাও 
দাছু। এর। তোমাকে দ্বিনরাঁত পাঁয়ে পিষে মারবে আমি সে সইতে পারবো না। 

বিশু।। যাবার কথা বলিসনে ভাই। ইচ্ছে হলেও তবু আমি এ বাড়ী 
ছেড়ে ষেতে পারি নে। 

ফুল।। থাকবে কি করে? তোমার মাথা গোর ঠাই বলতেতো। আছে 
ভাগাড় । 

বিশু || হ্যা, সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে ভগবান আমাকে ভাগাড়ের আীবই 
করেছে। তবু ভাগাড়ে গিয়েও আমি নিশ্চিন্ত হতে পারিনি শুধু ওই 
বাদশার অন্টে। 

পিয়ারা | দ্বাছ__ 

বিশু ॥ হ্যা ভাই হ্যা, ওর মা মরার সময় আমার হাত দুটো ধরে বলেছিল 
আধার বাদ্শাকে তুমি দেখ । আমিও যে তাকে কথ! দিয়েছিলুম । [প্রস্থান ] 

ফুল॥ কেউ না পারলেও এই ফুলজাঁন বিবি ওইসব আগাছা গুলোকে 
ঝাড়ে মুলে উপড়ে ফেলবে । 

পিয়ারা ॥ পিয়ার। থাকতে সে সাঁধ তোমার মিটবে ন1। 

ফুল ॥ তাহলে পিফ্লারাও থাকবে ন1। আমি এই বলে যাচ্ছি. [প্রস্থান ] 
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পিয়ারা ॥ ভাবী--এ কি মানুষ? 
| রুস্তম খার প্রবেশ ] 

রুস্তম ॥ মানুষ বুঝি তোর কাছে ওই ভদ্রলোকটা ? 

পিয়ার1॥ ভদ্রলোকের হিংসেয় তোমার বুক ফাটছে কেন ? 

রুস্তম ॥ সতীনের হিংসে সব শালারই হয়। 

পিয়ার ॥ রুস্তম-- 

রুস্তম ॥ আমি জানতে চাই তুই আমাকে সার্ধী করবি কিনা? 

পিয়ারা ॥ সাদী? 

রুস্তম ॥ কত ভাল মেয়ে আমার পায়ে ধরেছে । 

পিয়ার ॥ কুম্তম__ 

রুস্তম ॥ তোর জন্ত আমার বাপ আমার পিঠে চাবুক মেরেছে । 

পিয়ার ॥ আমার অন্য ? 

রুস্তম ॥ ইংরেজদের দেওয়া মোটা মাইনের চাকরী তাঁও ছেড়ে এসেছি । 

পিয়ারা। ও তাহলে তুমি এখানে পড়ে আছে! আমারই অন্য । 
টাবীভাইদের জন্তে তুমি আমার ভাইঙ্জানের ঘলে মেশোনি ? বেইমান 
বেরিয়ে যাঁও। 

রুস্তম ॥ পিয়ারা-_ 

পিয়ার।॥ আর যাবার সময় শুনে যাঁও, তোমার মত কুত্তার বাদী হওয়ার 
অন্যে পিরারার পয়দা হয় ন। 

রুস্তম ॥ কি বললি শয়তান? এতত্বিন আশ! দিয়ে রেখে- আজ আমি 
তোকে খুন করবো ! 

| পিয়ারাঁকে ছুব্রিকাঁঘাত করিতে উদ্ভত--সহস! অনাদ্বি আসিয়। ছুরি 

ধরিয়া ফেলিল ] 

অনাদি । আম কিন্ত বাধা দেবে! । 

রুম ॥ ও তা দেবে বৈকি! তাদেবে না? ওষে তোমার কলিজার 
বস্রাই গোলাপ । তোমার দিল দরিয়ার মহববতের জোয়ার | ৩বে একথাও 
ঠিক__তুমি হিন্দু হয়ে মুসলমানী পিয়ারাকে সাদী করলে, সেই সাদর রাতেই-_ 

পিয়ার ॥ কি করবে রুস্তম £ 

রুত্তম ॥ তোকে আর কি করবো? তোর পেয়ারের খসম এই 
ধাতুজীকে আম” 
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অনা'দ॥ ছনির! থেকে সরিয়ে দেবে £ 

কমুতম ॥ দেবোছুনিবার বুকে দাড়িয়ে সকলের আগে আমি তোমাঁয় 
দেবো সাদীর ইনাম, ইনাম, ইনাম | [ প্রস্থান ] 

অনা্ি॥ কুত্তম খাঁ! সত্যিই পিয়ারা, তোমার্দের গায়ের এক একটা 
মানুষ যেন এ জগতের নৃতন আবর্শ। 

পিয়ারা॥ চলুন, আপনার রান্নার যোগাড় করে দ্বিই। 

অনাদি ॥ রান্না? মানে আমি রাধবো? হা, হা, হা দেখ পিয়ার! 
পরে না হয় তোমার কাছ থেকে শিখে নেব, আন্গকের দিনট। তুমিই 
9 বাবস্থাটা__ 

পিয়াবা ॥ সেকি, আপনি হিন্দু-_ 

অনাদি ॥ তোমার গায়েও তে মুসলমান বলে লেখ! নেই। 

পিন্বারা ॥ তবু আমান ছোয়া খেলে-__ 

অনাদি ॥ জাতবাবে ৪ বেশতে? পরীক্ষা হয়ে যাক। 

পিয়ারা ॥ বাবু। 

অনার্দ ॥ পিক্ষারা, আমি মানুধকেই ভাপবাসি, জাতি ধর্মকে নয়। যদি 
(কোনদিন ওই ভিনদণা ইস্ট ইণ্ডিয়া কৌম্পানীকে এদেশ থেকে তাড়িয়ে আমার 
প্রির জন্মভূমিকে স্বাধীনতার আণোয় ভরাতে পারি, সে দিন সেই শৃতন প্রভাতে 
আমি তোমাকে নিয়ে 

পিয়ার ॥ সে দিন কি আসবে বাবু? 

অনাদি । আসবে পিরারা। ভুলের তমসা কাটিয়ে তিতুমীরকে যখন আমি 
ক্রাগিয়ে তুলেছি; ৩থন এইবার শেষ হবে ইংবেজের শয়তানী । 

| তিতুমীরের প্রবেশ ] 

তিত॥ শর়তান-__শয়তান, ছুনিয়ার সেরা শয়তান । 

অনাদি ॥। ওই ইইুইওিয়া কোস্পানী । 

তিতু ॥ নান, তুমি। 

পিয়ারা ॥ ভাইজান। 

তিতু ॥ হ্যারে বছিন। ছুশমনটা এমন ফন্দি এটেছিল আর একটু হলে 
তোর ভাইজানের মাথাটা গোবরউঙ্গায় রেখে আসতে হতো | বা যা, তলোয়ার 
নিয়ে আয় এই শয়তানকে আম জবাই করবো । 

অনাদ্দি॥। কি বলছে! তিতুমীর, তুমি কি আমার সঙ্গে ব্য করছে! ? 
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তিতু ॥ তিতুমীর ঝুট বলে না। এই দেখ জমিদারবাবুর মেয়ে খুকুমণির 
জন্যে একছড়া হারও নিয়ে গিয়েছিলুম কিন্ত সে নিমকহারামট1 চাষী বলে, 
মুখ্যু বলে, ঝুটমূট আমাকে অপমান করে তাড়িয়ে দ্িলে। আমি নাঁকি 
তাকে খুন করাতে লোঁক পাঠ্িরেছি! ওঃ কি বলবো? নেহাঁৎ সেট' 
পরের বাড়ী_-তাই রাগট] সামলে ফিরে আদতে হলো। তবে সহজে 
ছাড়বো না। ওয় সঙ্গে তোমাকেও আমি গোর দেবো! হা, হ্য। তুমি 
মিষ্টি কথায় ভূলিয়ে আমাকে পাঠিয়েছিলে জবাইখানায়। [মিস্থিনের প্রবেশ ] 

মিষ্কিন ॥ খোদার দোয়ায় তুমি জিন্দা হয়ে ফিরে এসেছে বেটা, আন 
তোমার অন্য দিন রাত আল্লাতাল্লার কাছে আজি জানিয়েছি । 

তিতু ॥ তুমি ? 

মিষ্কিন॥ আমি তোমার গুরু সৈয়দ আহম্মদের প্রিয়শিষ্য। 

তিতু॥ এখানে ? র 

মিক্কিন॥ খোদাতালার হুকুমে ওই কাফেরদের হাত থেকে তোমাকে 
বাচাতেই এসেছি। কবর দাও তিতু, যে শয়তান তোমাকে খতম করে পবিত্র 
ইসলাম ধর্মের একটা উজ্জ্বল মণিদীপকে নিভিয়ে দিতে চাঁয় সেই বেইমাঁনকে 
তুমি নিজের হাতে কবর দাও । 

তিতু ॥ কবর, কবর, হাঁ, হা, হা। 

পিয়ারা॥ মাফ কর ভাইজান ওকে মাফ কর। যদি সাজ দিতে হয় 
তুমি আমার চামন্ডী তুলে নাও। আমাকে জ্যান্ত কবর দাও । 

তিতু ॥ পিয়ার! ! 

পিয়ারা॥ আমি তোমার পায়ে ধরছি, একদিনের জন্টেও যদি তুমি আমাকে 
বছিন বলে ভালবেসে থাকো তো৷ আমার জান নিয়ে তুমি এই বাবু সাহেবের 
জানটুকু ভিক্ষা দাও । 

তিতু॥ নাঃ না, কাউকে কোন ভিক্ষা আমি দেব না । ছুশমনটার বেইমানী 
আমার মাথায় খুন চাপিয়েছে। আমার কলিজা আগুন ধরিয়েছে, রক্কে 
তুফান ছুটিয়েছে। কে আসিস? [ রক্ষীর প্রবেশ ] 

রক্ষী ॥ কি হুকুম সদর | 

তিতু ॥ ' নিয়ে ষা নিমকহাঁরামটাকে, গুপ্তঘরে আটক রাঁথ, আমি 
কোতল করবো । 

র্সী॥ চলে এসো। 
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পিয়ার1॥ নিয়ে ষেও নাঁনিয়ে যেও না আবাল । 

অনাদি ॥ বাধা দিও ন। পিয়ারা, চলার পথে হয়তো কোথাও ভুল হয়ে 
গেছে তাই লেই ভুলের মাশুল শোধ করতে হল আমাকে বৃকের রক্ত ঢেলে । 
সেজন্ত আমার অন্থতাপ নেই আছে শুধু অভিমান। তাঁই যাবার সময় 


বাংলার ধুলোতে রেখে গেলাম আমার অভিমাঁন-ভরা অস্তরেব অশ্রু জলে 
ধোয়া ব্যর্থ আশাটুকু। 


পিয়ারা॥ তোমাকে আমি একা যেতে দেবে! না বাবু; যদ্দি যেতেই হয় 
তোমার সঙ্গে আমিও যাবো । 


অনাদি ॥ তা জানি পিয়ারা, তোমার সে সাছস আছে তবুও আমি 
(তোমাকে অনুরোধ করে গেলাম তুমি থাক এই দেশেব মাটিতে । আর কিছু 
না পার আমার মত ভাগাহারা ভাইবোনদের কানে শুনিও স্বাধীনতার 
মুক্তিমন্ত্র। [ রক্ষী সহ প্রস্থান ] 

তিতু ॥ যে দেশে বেইমানের আস্তানা সে দেশে কোন দিনই শ্বাধীনত! 
আসে না। 


পিয়ার ॥ বেইমান চেনার শক্তি তোমার নেই ভাইজান ! তা যদ্দি থাকতে! 
কাচের নেশায় কাঞ্চনকে পায়ে ঠেলতে নী। হীরে অহরৎ ভুলে মুঠো মুঠো 
পথের ধূলে! কুড়িয়ে নিতে না। মানুষকে শয়তান ভেবে শয়তানকে কোলাকুলি 
করতে চাইতে না। 

তিতু ॥ পিয়ার-__ 


পিয়ার ॥ পিয়ারা তোমাকে অনেক উপরে তুলতে চেয়েছিল ভাইজাঁন। 
কিন্ত তুমি নিজেই যখন দোজ্বকে নামতে চলেছো-_যাঁও আর আমি বাধ! 
দেবো না । থে কট! দিন বাঁচবে] শুধু এই মরুভূমির বুকে চোখের জল ফেলে 
বুকের জাল! জুড়াবে। ভাইঙ্রান বৃকের জ্বালা জুড়াবে]। | প্রস্থান ] 

তিতু ॥ পিয়ার! কাদতে কাদতে চলে গেল? ফকির সাহেব, তবে কি 
আমিই কোন ভুল করলুম ? 

মিষ্কিন॥ কোন ভুল তুমি করনি বেটা। কাফেরদের ওপর মেহ্রবাণী 
করা গুনাহ । ওই শোন তিতু, খোদাতাল!। বলছেন, কাফেরদের ধ্বংস করে 
বাংলার বুকে ইসলামের পথিত্র পতাঁকা ওড়াতেই তিনি তোঁমাকে পাঠিয়েছেন । 

তিতু॥ তাহলে কাফেরদের খতম করাই খোদাতাল্লার হুকুম ? 


১৪৬ পাল। সাহিত্য 


মিষ্কিন॥। আর সে হুকুম তামিল করার জন্যই খোদা তোমাকে বখশিশ 
দেবেন তামাম বাংলার বাদশাহী তক্ত। 

তিতু ॥ বাদশা? আমি হবো বাদশ।! বল কি ফকির সাহেব? এই 
মুখাচাঁধীকে সবাই সেলাম জানাবে বাদশা! বলে? 


| রুস্তমের প্রবেশ ] 


রুস্তম ॥ কেন সেলাম জানাবে না সর্দ(র ৯ তুমি যে গরাবের বন্ধু। 

তিতৃ ॥ রুস্তম, তুইও বলছিস? তবে আর কি,কেল্লা তৈরী কর, গ্ভ 
কাট, ফৌজ সাজা, গরীব ভাঁইদের জন্য আমি ঠিক বাদশার মতই দুশমনেব 
সঙ্গে লড়াই করবো । 


মিষ্কিন ॥ তার আগে এই হায়দরপুর থেকে কাফেরদের নাম মুছে 
দিতে হবে । 


তিতু ॥ হায়দরপুরের কাফেরগুলোকে আমি খন করবো? 
মিষ্কিন॥ ন1 হলে লড়াই-এর সময় এরাই ঘরের শত্রু হয়ে আমাদের বুকে 
ধাঁত বসাবে । তাছাড়া ওই কাফের জমিদারই তোমাকে অপমান করেছে। 


রুত্তম ॥ তুমি আমাকে হুকুম দাও অর্দার, ও শালাদের মাথা গুলে' 
আমিই নেবে।। 

তিতু ॥ পারো যাও আঁমার দ্বশে। লেঠেলে নিয়ে । 

রুস্তম ॥ একধার থেকে জবাঁই করবো ! 

তিতু ॥ না কেউ যাতে জবাই করতে না৷ পারে তার গন্য বুক দিয়ে ওদের 
রঙ্গ করবে । 

মিশ্কিন । ওর! তোমার দুশমন ! 

তিতু ॥ হলেও পাড়াশপড়সি, ছেলেবেলা থেকে একসঙে স্ুখে-দ্রঃখে, 
ধুলো! কাদা! মেখে মাঁচুষ হয়েছি । কতদিন আমি থেতে না পেলে হিন্দু হয়েও 
ওর! আমার মুখে জুগিয়েছে আহার। আবাক ওদের শুকনো মুখ সইতে 
না পেরে মুসলমান হয়েও আঁমি জুটিয়েছি ওদের ক্ষিদের ভাত। কেউ ডাঁকে 
আমায় চাঁচা, কেউ ডাকে বাবা, কেউ বলে দাদ, কত মধুর সম্পর্ক ওদের সঙ্গে | 
বাইরের দুশমনের জন্যে ঘরের ভাইদের রক্তে সে মধুর সম্বন্ধকে মুছে ফেলতে 
পারবে! না ফকির সাহেব--পারবে! না । 

রুস্তম ॥ ওরা যদি তোমায় কবর দেয়? 


বাশের কেন্ল! ১৫৭ 


তিতু॥ কবরের অন্ধকারে বসে আমি খোদাতালাকে জানাবো, তুমি 
ওদের মাফ কর মেহেরবান মাফ কর-_ 

মিষ্কিন॥ কিন্তু কাফেরদের ওপর মেহ্রবানণী করলে তোমার বাদশাহী 
তক্ত-_ 

তিতু ॥ না জেটে লাঙ্গল গরুতো! কেউ কেড়ে নেয়নি মিঞ1? চাঁধার 
ছেলে চাষ করে খাবো । পাড়াপঙ্সির কববেব ওপর দাড়িয়ে বাদশাগিরি 
করবে৷ না । | প্রস্থান | 

মিষ্বিন ॥ উন্মাদ উন্মদ-_ 

রুস্তম ॥ যা বলেছে! ফকির সাহেব। 

মিন্কন॥ হিন্দুগুলোকে কবর দিতে না পাব্লে তিতুমিঞ্াকে বাচানো 
যাবে না । 

রুস্তম ॥ সে অন্ত ভাবতে হবে না । কবর আমিই খুঁড়বো 

মিশ্কিন ॥ হিন্দুদের ? 

রু্তম ॥ না তোমার । 

মিষ্কিন॥ চোঁপরাঁও বেইমান । 

রুস্তম ॥ রাগ করো না মিঞা । তুমি যত পারো হিন্দুদের কবর খোঁড় 
তবে সাবধান মাথা বা চয়ে। 

মির্সিন ॥ কেন? কে নেবে আমার মাথা? খোদা? 

কন্তম ॥ খোদার অরুচি হলেও আমি কিছু তোমার মাথাটা মুড়িঘণ্ট 
না করে ছাঁড়বো নাহী- [ প্রস্থান ] 

মিষ্কিন॥ হা, হা, হা, আমার মাথা নেওয়ার আগে তিতুমীবের সঙ্গে 
আগ্ম তাদের সবাইকে পিপড়ের মত পায়ে পিষে মারবো । তবেই আমার 
নাম মিদ্ষিন আলী । [প্রস্থান | 


দ্বিতীয় দৃষ্থা 
কক্ষ 
[ মিস ডলির প্রবেশ ] 


ডলি॥ তাইতো কোনটা করি? ছবি আকি না গান গাই? ঝগড়া 
করি না ভালবাসি? হাসি না কাদি1 দুর ছাঁই--তাঁর চেয়ে খানিক) 
নেচে নিই-_| নৃত্য ভঙ্গিতে ] লা রে লা" [ বংশীধরের প্রবেশ ] 


১৪৮ পাল! সাহিত্য 


বংশী ॥ গুড নাইট স্যার। [ মিস ডলিকে দেখিয়া! জিভ কাটিল ] 

ডলি॥ [ ভেংচি কাটিয়া ] গুড নাইট ম্যাডাম--। 

বংশী॥ আমি ম্যাডাম? 

ডল্লি॥ না, তুমি একটি এ্যাস-__ 

বংশী ॥ মানে গাধা? 

ডলি ॥ ন] হলে আমাকে স্তার বলতে 2 

বংশী ॥ আমি ভেবেছিলাম-_ 

ডলি॥ নেটীভ বাঙাল'রা য। ভাবে তা আমার খুব জানা আছে। 
এখন নাচো। 

বংশী ॥ নাঁচবো? আমি পুলিশ অফিসার _ 

ডলি॥। আমি তোমার ওপরওয়াপার গিরী। আমার কথা ন] শুনলে 
--তোমার চাকরীর দফ] রফ। করে ছাড়বো । 

বংশী ॥ ম্যাডাম | 

ডলি ॥ নাচে।--নাচো- 

বংশী ॥ নাচবো &৯ তবে নাচি? 

ডলি ॥ লারে--ল!-লা[ সুরে বলিতে লাগিল ও বংশীধর বাহু তুলিয়া 
নাচিতে লাগিল । ইত্যবসরে সুবেদার দিং-এর প্রবেশ ] 

স্থবেদার ॥। (নিজমনে ) এযাবা উটটার্ণ, লেফটু রাইট লেফট রাইট। 
[ স্থবেদাঁর সিংএর কথা মত বংশীধর প্যারেড করিতে লাগিল । সুবেদার এতক্ষণে 
বংশীধরকে দেখিয়া ক্রোধে জলিয়া উঠিল ] স্টপ্--( বংশীধর থামিল ) 

ডল॥ স্টা্--€ বখশীধর আবার আরম্ত করি) 

সুবে॥ স্টপ বংশীধর থামিল ) 

ডলি ॥ স্টাট-_-(বংশীধর আবার আরম্ভ করিল ) 

সবে ॥ বলি-_-এট। কি নাইট ক্লাব ন1 পুলিশ ব্যারাক ? 

ডলি ॥ পুলিশ ব্যারাকই ছিল তবে আপাততঃ আমি এটাকে একট! 
নাইট ক্লাব করবো । 

লৃবে॥ মানে? 

ডলি ॥ মাঁনে এবার থেকে তোমাদের সবাইকে ন্বাচতে হবে। 

সবে ॥। এত বন্দুক তলোগার' নিয়ে আমরা এখানে নাচতে 
এখেছি নাকি? 


বাশের কেল্লা ১৪৯ 


ডলি॥ তবে কি তিতুমিঞ্াঁর মাথা ভাঙ্গতে এসেছে! ? সে গুড়ে বালি, 
তোমাদের মুরোদ বোঝা গেছে। হিম্ৎ থাকলে ছমাস এই বাংলার মাটিতে 
বসে সরকারী খান! খেয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে না। 

স্থবে॥ আমি ঘুমুচ্ছি৪ আমার বউ হয়ে এতবড় কথা? আচ্ছা 
তিতুমিঞ্ার মাথাটা কেটে আমিও তোমাকে বুঝিয়ে দেবো | 

ডলি ॥ বোঝাতে হবে না। সেদ্িন__ 

লুবে ॥ তুমি আমাকে বথশিশ দেবে তো? 

ডলি॥ বখশিশ নিশ্চয় দেবো তবে তোমাঁকে নয় তিতুমিঞাকে বদি সে 
তোমার মাথাঁট? কাটতে পারে। [ প্রস্থান ] 

ন্গবে ॥ মাঁথ1? আমার মাথ।? কারপরদাঁর, মাথাট! আমার আছে তে।? 

বংশী ॥ ইয়েস স্যার । (স্থবেদার মাথ! হইতে হাত নামাইল ) 

স্থবে | ইয়েস স্যার £ 

বংশী ॥। নোস্তার | 

সবে ॥ (মাথায় হাত ) নো স্যার ৯ 

বংশী ॥ ইয়েস স্তার__ 

স্থবে॥ তোমার ইয়েস স্যারের নিকুণি করেছে। ইতর কোথাকার । 
তোমার জন্টেই আমার বউটা খাঁটি হয়ে যাচ্ছে। 

বংশী ॥ কি বলছেন স্যার ! 

স্ববে॥ আহা! ম্তাকা (ভেংচি কাটিয়া ) কি বলছেন স্যার? বনি তুমি 
হচ্ছে? কাল আঘদমী, আমার মেম বউএর সঙ্গে কোন আকেলে ফুনফাস করতে 
এলে ? পুরুষমানষ হয়ে মেয়েছেলের পেছনে ঘুর ঘুর করতে তোমার লজ্জা 
করে না? তুমি আমার সাবডিনেট, কোন সাহসে আমার ডালিঙের সলে 
ডাম্প কর রাসকেল? 

বংশী ॥ আমি তো কিছুই করিনি স্যার । 

স্থবে ॥ করনি, বেশ ! তাহলে কথনও কিছু করার চেষ্টা কর না । বুঝেছে ? 
ডলি মেম, শ্রেচ্ছ, ওর দিকে তোমাদের চাইতে আছে নাকি? 

₹ংশী ॥ মনে থাকবে । 

স্থবে। থাকবে তো? ঠিক আছে। এখন তিত্ুমীরটাকে কি করে 
পাকড়াও করা যায় সেই কথাই ভাবে [ দীনবন্ধুর প্রবেশ ] 

দীন ॥ ভাবতে হবে ন হুজুর সব পাকাপাকি করে ফেলেছি । 


১৫০৩ পালা সাহিত্য 


সুবে॥ তুমি লোকটা! কে? 

দীন ॥ হাঁতী হুজুর 

স্থবে ॥ হাতী 2 কারপরদার--আমার পিস্তল -- 

বংশী ॥ ঘাবত্াঁবেন না ভজুব, এ সে ভাতী নয়। 

সবে ॥ সেই জগেই তো বেশী ভয়। বুনো হাতীগু;লটকে তবু পাব 
আছে কিন্ত এইসব ছ পেয়ে জানোগারগুলো বড় অৎঘাতিক 

দীন ॥ আমার নাম শুধু হাঁতী নর ভজুব, দীনবন্ধু হাত । 

স্থবে ॥ কথা ন' বাড়িয়ে তিতুমিএগকে গ্রেপ্তার কৰা কতদূব কি কবে 
এলে বলে! শুনি । 

দ্বীন ॥ কাজ অনেক দূব এগিযে দিয়েছি হুম্্ুর, বেটা যেমন কালী মুখুজ্জের 
সঙ্গে দোন্তী করতে এসেছিল, তেমনি এমন চাল দিস়েছি-__ এখন দোস্তী তো 
দোন্তী ছুজনে আদায় কীচকলায়। এইবাঁব আপনারা দয়া করে একটু চেষ্টা 
করজেই তার মুণ্ডপাত না হঞ্জে যায় না| 

স্থবে ॥ কারপরদার--তুমি এখুনি ৪শো পুলিশ নয়ে- 

বশী ॥ কি করবো স্যার__ 

স্থবে ॥ বিষের সাঁনাই বাজাবে। 

বংশী ॥। আজ্ঞে-- 

সবে ॥ নাঃ) তোমাকে নিয়ে আর পার যায় না। বলছি এখন দশে 
পুলিশ নিয়ে হায়দরপুর ঘিরে ফেলার চেষ্টা করগে। 

বংশী ॥ আমি এখনি যাচ্ছি। 

দ্বীন ॥ দেখবেন পুলিশ সাহেব! ওই ব্যাটা মুখুু চাঁবীটা যেন বেশ 
ভাল রকমের টিট্‌ হয়ে যায়। 

বংশী ॥ তার সঙ্গে আপনাকেও টিটু করে দেবো ' 

দীন ॥। আ'ম--আমি কি করেছি! 

বংশী । আমাদের কিছু না করলেও দেশের অনেক ক্ষতি করেছেন 
আপনি । আপনার মত আসাঁধু শয়তানদের ভ্বন্টেই বাংলার বুকে নেমে 
এসেছে ছু্ডিক্ষের কালোছায়া। নুস্থ বাঙালীর জব্নকে ছুঃস্থ করে ছেঙে 
দিচ্ছেন আগ্নারা! 

ঘ্ীন ॥ পুলিশ সাহেব-_ 

বংশী॥ হ্যা, আমি পুলিশ, মনে রাখবেন দেশের শাস্তি রক্ষায় তিতুমীরকে 
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মন করা যেমন আমার দায়িত্ব তেমনি সরকারী শাঁসন কায়েম রাখতে 
আপনাদের মত ফড়যন্ত্কারীদের টু'টি কামড়ে ধরাঁও আমার কর্তব্য । [প্রস্থান ] 

দীন ॥ এআবাঁর কি রকম কথ| হুজুব। আমি পরেপিকারী দ্বীনবন্ধু 
ছাতী। তুলে কারও অনিষ্ট করি না। ওই শালা তিতুমীবই আমার পঞ্চাশ 
মন ধান নুঠ করে নিষেছে। [ হীরলাজের প্রবেশ ] 

হীরা ॥ ত। এইবার আপনি সুদ সমেত আদয় করে নেবেন হাঁতী মশাই। 

স্ুবে॥ মিঃ চৌধুরী, আপনি? 

হীরা ॥ ভিতুমিঞাকে যাতে সহজেই দমন করতে পারা বায় সেই জন্াই 
গোঁবরভানার জমিদার বাবুকে আপনার কাছে এনেছি স্যাষ | 

স্থবে ॥ গোবরডাজার জমিদার কালী মুখজ্জে? [ কালীপ্রসয়েব প্রবেশ 

কালী ॥ হ্যা আমিই গোববভাঙ্লাব জমিদার কালীমুখুজ্জে । 

স্থবে॥ কুনিশ করন । 

কালী ॥ চাকরকে ঝুনিশ করার অভ্যাস আমার নেই। 

নুবে ॥ আমি বুটিশ সেনানাঁয়ক স্রবেদার সিং। 

কালী । আমিও গোঁবরভাক্রার জমিদার কালী মুখুজ্জে 

হীরা ॥ একি করছেন, আপনারা বন্ধুত্বের পরিবর্তে আত্মকলছ__ 

দ্বীন ॥ ছিঃ ছিঃ, এ যেন কাঁকের বিষ্ঠাব মতই লাগছে বাবাজী । 

স্থবে ॥ তিতুমীরের ধংস আপনিও চান? 

কালী ॥ অনিচ্ছাস্বতে _ 

সবে ॥। সে আপনার উপব অত্যাচার করেছে? 

দীন ॥ অত্যাচার মানে ? সে তে জমিদারবাবুকে খুন করতে চেয়েছিল । 

কালী । তাতেও আমি তাঁকে মাফ করতে পারগাম যদি সে আমার 
ভাবী জামাত শিব্াসকে না খুন করতো । 

হবে । আপনার আঁমাই ? 

কালী ॥ হ্যা, হ্যা, আমি বেশ বুঝতে পারছি তিতমীরের*"' 

হীরাঁ। পুরানো! কথ তুলে আর কাঁজ নেই কাঁকা। শিবদাঁসের কথা 
স্ররণ হলে এখনও আমাদের চোখে জল আসে । 

দ্বীন ॥ দেখো বাবাজী, তোমার আবার ষা দয়ার শরীর, যেন ভেউ ভেউ 
করে কেদে ফেলো ন1। 

স্থবে ॥ বনুৎ আচ্ছা । এই কাগজে অপনি একটা দৃম্তখৎ করে দবিন। 
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কালী ॥ কিসের দস্তপৎ? 
স্থবে ॥ এক নম্বর, আমি লর্ড কর্নেলকে জানাবে তিতুমীরের অত্যাচারে 
আপনার মত সন্রাস্ত বাঙ্গালীরাও অতিষ্ট। ছু নম্বর, বুটিশ শক্তিকে আপনি 
সর্বপ্রকারে সাহায্য করতে সম্মত তারই একটা দম্তখৎ। 
কালী ॥ দ্বিন কাগজ । (সহি করিতে উদ্যত হইয়া সহসা) কে? 
মিরার? এমনি একটা কাগজে তুমি না দৃশ্তখৎ করেছিলে? তার 
খিনিময়ে তুমি কি পেয়েছে!» সারা বাঙলার কাছে ধুগ যুগ ধরে পেয়েছ 
শুধু অবজ্ঞা, অবহেলা, লাঞ্চন! ! আঘিও সেই কালী মুখে মাখতে যাচ্ছি! না ন! 
এহতে পারে না। তিতুমীর অগ্ঠায় করে থাকে আমি নিজে তাকে দমন 
করবো, তাঁর অন্ত সম্রাজ্যবাদী বুটিশের সাহায্য আমি নেব নানা, না 
কিছুতেই ন]। 
হীরা ॥। আপনি ভূল করছেন কাক । বুটিশের চেয়েও তিতুমীর আপনার 
অনেক বেশী শক্র। 
দ্বীন ॥ সে কথা৷ একশোবার বাবাজী । শুধু গুর নয়, তিতুমিএ] দেশের 
শত্রু, জাতীর শত্র। 
হীর| ॥ ভেবে দেখুন, তারই জন্য সীমাকে আজীবন চোখের জল 
ফেলতে হবে । 
কালী ॥। কিবল্ে? সীমাকে চোখের জল? ওঃ, আমি কি করি! 
স্থবে॥ অত ভাববার কি আছে মিঃ মুখার্জী, প্রাণ চায় সহি করুন, না 
চাঁয় ফিরে যান। 
কালী ॥ ফিরে যাবে কিন্তু আমার সীমা যে চায় তার স্বামী-হত্যার 
প্রতিশোধ নিতে ! 
হীরা ॥ তার এই সামান্য চাওয়াটুকু পূর্ণ করাও আপনার কর্তব্য কাক1। 
কালী ॥ কর্তব্য, কর্তবা, তাই হোক কর্তব্যের যুপকাষ্ঠে মনুষ্যত্ব বলি দিয়েই 
চোখের অলে লিখে যাই বেইমানের পরিচয়-_ 
[ সহি করিল । গীত কে সদানন্দর প্রবেশ ] 
স্ব ॥ শীত--- 
করলি কি তুই পাগল ছেলে 
ভুলের কাজল মেথে 
হারিয়ে গেলি, অন্ধকারে -” 
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জ্ঞানের হুর্য ঢেকে 
চোখের জলে লিখলি যা-তা-_ 
বুছবে নারে রক্তেও তা 
মীরজাঁফরেব গুঠী তোরে 
বলবে সবাই দেখে ॥ 
সদা ॥ ভূঙ্গ করলে জমিদারবাবু। এইসব বিভীষণণের কথ। শুনে আজ, 
তুমি ষে ভূল করলে, তাঁরজন্ত সারাজীবন তোমাঁকে অস্তাপ করতে হবে। 
| প্রস্থান 1 
কালী ॥ অনুতাপ। আমার পুরক্কার হবে অনুতাপ? স্থবেদার সাছেব, 
কাগজ দাও, আমি দস্তখৎ ছি'ড়ে ফেলবো 
স্ূবে॥ কোম্পানীব কাগজে দস্তখৎ ছেলে-খেল। নয়, জমিদার সাহেব। 
কালী ॥ ও--আমি তা ভূলে গিয়েছিলুম । 
দীন॥ এর অন্তে আপনায় এত ভাববার কি আছে? আমাকেই বলুন 
এখনি বিশট! দত্তথৎ করে দ্িচ্ছি। 
কালী ॥ সে তুমি বুঝবে না দরীনবন্ধু। এই একটা দত্তথতের কালীতে 
হয়তো! আমার সারা জীবনের স্থনামটুকু ঢেকে দেবে । এই গোবরডাঙ্লার 
অমিদার কালী মুখুজ্দেকে এতপ্দিন সবাই বলতো দ্বেশপ্রেমিক, বাঙ্গালীর বন্ধু, 
কিন্তু এবার থেকে সবাই বলবে দেশদ্রোহী, বাজালীর শত্রু । 
আবে ॥ অলযোগ না করেই ফিরে যাবেন? 
কালী ॥ যেটুকু জলযোগ করেছি তাতে পেট ফুলে উঠেছে সুবেদার, নঠন 
কিছুর আর দরকার হবে না। 
বে । আপনি আমাদের দোস্ত । 
কালী ॥ সে দোল্তীট! বজায় থাকবে কিন সন্দেহ। | প্রস্থান | 
স্থবে | মিঃ মুখাজী ষেন বেসুরে। গাইছে । 
হীরা ॥ যত বেস্থুরোই গাক, হীরালাল থাকতে অমিত্বার কালী মুখুজ্জের 
সঙ্গে তিতুমীরের বন্ধুত্ব কোনদিনই গড়ে উঠবে ন1। 
নুবে॥ তাতে আপনারই লাভ। 
হীরা । আমার? না না আমি আমার লাভ চাই না। অত্যাচারী 
তিতুমীরের কবল থেকে আমার বন্ধু বুটিশ সরকারের মানমর্যা্ব। রক্ষা করাই 
আমার একমাত্র লক্ষ্য । তবে এই অধমের বিষয়টা-- 
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স্থবে॥ আমি গভর্ণরকে বলে আপনাকে রাজা থেলাৎ দেওয়াবো।। 

হীরা ॥ সে উপকার আমার আজীবন মনে থাকবে | [ প্রস্থান ] 

সবে ॥ হালো হাতী মশাই-_ 

দীন ॥ ওই সঙ্গে আমার প্রতিও একটু নজর রাখবেন হুভুর | 

স্থবে॥ সে তোমাকে বলতে হবে না। তিতুমিঞ্াঁকে খতম করার পর 
তোমার সব সম্পত্তি আমর বাজেয়াগড করে নেবো । 

দীন ॥ এ্যা ? 

স্বে॥ তাতেও স্থখ না হলে ওই সঙ্গে তোমার মাণাটাও বাজেয়াপ্ত 
হয়েযাবে। 

দীন ॥ থাক সাহেব, খুব হয়েছে। তবে আমারও নাম দীনবন্ধ হাতী 
_-আপনার মাথাটাও-_ 

শবে ॥ কিকরবি 2৪ আমার মাথা ? 

প্বীন ॥ বেচে দেব, মনে থাকে যেন- হ্যা । [ প্রস্থান ] 

স্থবে॥ বেআকেলেটার কথা শুনলে? আরম ইংরেজের এত বড় একজন 
হোমরা চোমরাবলে কি না আমার মাথা বেচবে ! আচ্ছ। তিতুমিঞ্াকে 


ঠাণ্ডা করে আদি আঁগে। [ মিস ভলির প্রবেশ ] 
ডলি ॥ চল্লে কোথায়? 
স্থবে ॥ হায়দরপুর | 


ভলি॥ তিতুমিঞ্াকে গ্রেপ্তার করতে ? 

স্ববে॥ তার সাঙ্গো পাঙ্গোগুলোকেও কবর ত্িতে। 

ডলি ॥ যাদের মুখে একমুঠো ভাত দিতে পারে? না, তাদ্ধের গুলি করতে 
লঙ্জ| করবে না? 

স্থবে॥ লঙ্জা? হে হে হে, ভলি! লজ্জা থাকলে ইংরেজের নবরী 
করি 2 [ প্রস্থান ] 

ডল্সি॥ তা সত্যি । এমন গোলাম পাওয়াও ইংরেজের ভাগ্য--খাঁজা খা 

[ খাজ। থার প্রবেশ ] 

খাজা ॥ মেমসাব-- 

ডলি॥ শুনেছিদ? সুবেদার সিং যাচ্ছে তিতুম্ীরকে গ্রেপ্তার করতে। 

থা] ॥ শুনেছি। 

ভলি॥ তোকে ওদের আগে হায়দরপুর যেতে হবে। 


বাশের কেন্লা ১৫৫ 


থাজা। কেন? 
ডলি ॥ নেমন্তন্ন থেতে | 
খাজা ॥ মেমসাব ! 


ডলি ॥ শোন, ওদের আগে তিতুমীরকে সঙ্জীগ করে দিয়ে আপতে পারলে, 
আমি তোকে পঞ্চাশ রূপিয়া বখশিশ দেবো । 

খাজা ॥ তাতে তো আপনারই ক্ষ'ত হবে। 

ডলি ॥ কিন্তু বাঙ্গালীর তো৷ লাভ হবে? একধিকে ইৎরেজের শোষণ, 
অন্যদ্বিকে বড়লোকদের শাসন এই দোটানায় জাতটা যে গেল ! তবু তিতুমিঞার 
এগিটে ষদ্ধি কিছুটা সুরাহ! হয়। 

খাজা ॥ কিন্তু বাঙ্গালীরা তে। আপনাদের শত্রু ! 

ডলি ॥ হলেও যাদের আলো, বাতাস, ফলে, জলে ভাগ বসিয়ে নিজে 
পু? হয়েছি তাদের সঙ্গে বেইমানী করতে আমি পারবে! না । 

খাজা কোম্পানী জানতে পারলে আপনাকে সাজ থেবে ! 

ডলি ॥ কিন্ত আমার যীশু আমাঁকে মেহেরবানী নিশ্চম়্ করবেন । [প্রস্থান] 

থাজ। ॥ মেমসাব, অবালালী হরেও বাঙ্গালীর গপর আপনার 'এত দরদ ? 
আণ্ম গরীব বান্দা! দেবার কিছুই নেই। তবু আপনার ওই আঙ্গব চরিত্রের 
পায়ে জানিয়ে পাখলাম হাজারো সেলাম । | প্রস্থান ] 


তৃতীয় দৃশ্য 
[ তিতুর গুপ্ত কক্ষ। অনাদি একাঁকী ] 


অনাদি ॥ জাতটার ওপরে যেন রাছুর দৃষ্টি পড়েছে । যে কেউ বাঙ্গালীর 
গ্ুঃখ বুঝবে, বাংলার অন্য স্বাধীনতা সংগ্রাম করতে চাইবে তাই মুণ্ডপাত 
হবে। মরতে আমার এতটুকু দুঃখ হতো! ন। যদি জমিদার কালী মুখুজ্জের সঙ্গে 
ভিতুমীরের শক্তি মিলিত করে ওই ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারতাম । 

[ ছন্সবেশে পিয়ারার প্রবেশ ] 

আনাদি ॥ কে? 

পিয়ার ॥ চুপ, জোরে কথা বলে! নাঁ। 

অনাদ্ধি॥ পিয়ারা? তুমি ? 

পিয়ার।॥ তোমাকে ঘাতকের হাতে মরতে দ্বেথে আমি কিচুপকরে 
থাকতে পারি? 


১৫৩ পাল! সাহিত্য 


অনাদি ॥ কিন্তু 

পিয়ার ॥ কোন কিন্তু করো ন।। ওই মুড়নন পথ ধরে সোজা! চলে যাও। 

অনাদি ॥ তা হদ্ধ না পিয়ার, তোমাকে বিপদের মুখে ফেলে আমি মুক্ত 
নিতে পারি মা। 

পিয়ারা॥ তোমাকে মরতে দেখে আমিও যে বাচতে পারি না বাবুক্তী। 
সেই ফকিরট! দিনরাত ভাইজানের কানে মন্ত্র দিয়ে তোমাকে খুন্‌ করার হুকুম 
আদায় করেছে । তা জেনেই আমি অনেক কষ্টে এখানে এসেছি । দেবি 
কোর না বাবুজী যাও-_ 

অনাদি ॥ বেশ যাচ্ছি। আবার ধাবার সময় এই জীবন-মরণের সেডুঁব 
উপরে দাঁড়িয়ে একট কথা আমি জানতে চাই পিয়ারা আমাকে মুক্তি দেওয়ার 
বিনিময়ে বল কি প্রতিদান চাও ? 

পিয়ারা ॥ প্রতিদান? হ্যা হ্যা আমি এই প্রতিদান চ'ই--কথ দাও 
ষে বাঙ্লালীকে তুমি কোনদিনই ভুলবে ন! 2 

অনাদি ॥ বাক্সালীর সঙ্গে বাংলার এই দুরন্ত মেয়েটিকেও আমি একে 
রাখবে। আমার মনের পাতায় । 

পিয়ার ॥ বাবু-_ 

অনার্ধি॥ তোমাকে কথা দিয়ে গেলাম পিয়ার, যে শরতানদের চক্রান্তে 
তিতুমিয়ার অন্তরে জ্বলে উঠেছে হিন্দু বিদ্বেষের আগুন, যাদের ষড়যন্ত্রে ছুটে" 
বিরাট শক্তিকে এক করে বাংলার স্বাধীনত। ফিরিয়ে আনার সংকল্প আমাঁব 
শুন্ঠে মিলিয়ে গেল,_তাঁদের কাউকে আমি ক্ষম1 করবো না । 

[| সশস্ত্র মিশ্কিনের প্রবেশ ] 

মিঙ্থিন ॥ ক্ষমা তোমাকে আমিও করবো না বেইমান । 

পিয়ারা ॥ ফকির সাহেব ! 

মিষ্কিনা। কে পিয়ার? তোবা! তোবা ! তুমি মুসলমানী হয়ে এই-_- 

পিয়ারা ॥ সে কৈফিয়েৎ আমি তোমাকে দেব ন1। 

মিষ্ষিন ॥ তাদ্দেবে কেন? তোমার চোখে ধে মহববতের সুরমা লেগেছে! 
তাই নিজের ভাইএর সঙ্গে বেইমানী করে গোপনে এসেছে! পেয়ারের খসমকে 
মুক্তি দিতে? 

অনাধি ॥ মুখ পামলে কথা বলো! ফকির সাহ্বে, তোমার মত ইতর 
সকলে নয়। 


বাশের কেল্লা ১৫৭ 


শিষ্কিন॥। এই ইতরের তলোয়ারেই শেষ হবে তোমার ঘ্িন্দাগী। 

পিয়ারা ॥ একে তুমি মুক্তি দ্বাও ফকির সাহেব । 

মিষ্কিন ॥ মুক্ত? হাহা হা_আমি মুক্তি দিলে তো? 

পিয়ার] ॥ তুমি না দিলেও তোমার বাপ দেবে। 

মিষ্কিন॥ কি এতদুর-বহুৎ আচ্ছা এই আমি তোমার ভাইজানের 
হুকুমেই কাফেরটার বুকে তলোদ্ধার বসাচ্ছি। দেখি পিয়ারা, তুমি কি কনে 
একে রক্ষা কর। 

পিয়ারা ॥ রক্ষা আমি করবই, মুখের কথায় না হলে শেষ পর্বস্ত এই 
পিস্তলের গুলিতে-_( পিস্তল ধরিল) 

মিক্কিন ॥ পিস্তল? 

পিয়ারা॥ হইযা। তোমাদের মত কুত্তার হাতি থেকে ওকে বাচাতে দরকার 
হবে জেনেই এট! সঙ্ত্রে এনেছিপাঁম । যাঁও বাঁধু তোমার পথ মুক্ত । আর 
যাবার সময় এই পিস্তলটাও সঙ্গে নিয়ে যাও, আম্মরক্ষার অন্ত কাজে জাগবে | 

অনাদি ॥ পিম়ারা, নিজেব জীবন বিপন্ন করেও বাঞঙ্গালর মুখে তাঙি 
ফুটিয়ে তুলতে আমাকে মুক্তি দেওয়ার খণ শোধ করার ম্থযোগ বর্দি না আঙে 
যদি আমার শুক্তির বিনিময়ে এই সব দুর্বৃন্তেব হাতে অকালে নিভে যাক 
তোঁমান্দ জীবন দীপ -২.গা আদর্শ বাঙলার মেয়ে আমি তোমার মৃতি গড়িফে 
স্বৃতির আঁপনে বসিয়ে বাঁগ্গালীর ঘরে ঘরে প্রচার কবে যাবো তোমার এষ্ট 
অপুর্ব আত্মত্যাগে উজ্জল কাহিনী । | প্রস্থান ] 

মিষ্কিন॥ কাট! কি ভাল হ'ল পিয়ারা? ইসলামের ছশমন ওই 
কাফেরটাকে মুক্তি দেওগার জন্থক আমি তোমাকে মাফ করলেও তিতুমীরের 
কাছে সাজ। তোৌম!|কে পেতেই হবে । [ছুরি হস্তে ফুলঙ্জানের প্রবেশ | 

ফুল ॥ তিত ভাই-এর আগে ওই বেইমানীকে আমিই পাঠিকে 
দ্বেবো৷ দোজকে--[ হত্যায় উদ্ভত, সস পস্তল হস্তে বাদশার গ্রবেশ | 

বাদশা ॥ হু"শিয়ার চাচী, আমিও তোমাকে পাঠাবো কবরে। 

[ তিত মীরের প্রবেশ 

ভিত ॥ (বাদশার হাত হইতে পিস্তল ইয়া) ছিঃ বাপঞজান, কচি হাতে 
পিল্তল মানায় ন।। 

বাদশা ॥। তা বলে আমার ফুুকে খুন করবে ? 

মিষ্কিন ॥ তোমার ফুফুও তো কা্ট। ভাল করেনি । 

১০ 


১৫৮ পাল। সাহিত্য 


ফুল॥ বেইমান, বেইমান! নইলে ওর বাঁপের ছুশমনকে ষে ছেড়ে 
দিয়েছে তাকে সাক্গা বিতে বাধা দেয় । 

তিহু ॥ কাকে ছেড়ে বিয়েছে ভাবী? সেই বাঙ্গালীটাকে ? 

ফুল ॥ তবে আর বলছ কি ? 

তিত ॥ পিয়ার] । 

পির । একজন নির'হ মানুষের বুকে তলোয়ার বসানোর অধিকার 
তোমার নেই ভাইঙ্ঞান | 

তিত ॥ আমার কলিলার খুনে হাত রাঙানোর অধিকার আছে বুঝি শুধু 
ওদের 2 শয়তানী, বেইমানী, ওর? যখন আমাঁকে বাড়ীতে ডেকে নিয়ে অপমান 
করলে, খুনী বদ্ম।স, গু বলে বদনাঁম £বটালে তখন তো তোর বুকে ঘা 
লাগেনি ১ আর বেই আমি বার্দল! নিতে হাত বাড়িয়েছি অমনি তই বাদ 
লাধলি ? তোকে কি করবে। বলতে পারিস ? 

পিয়ার ॥ ইচ্ছ! ভয় আমাকে বেটে টুকরো টুকরে। করে দরিয়ায় ভাপিযে 
দাও। আমার চামড়ার জুতি বানাও। আমার রক্তে গোশল কর তবু আমি 
বলে যাবো ভাইজান আমি বাকরেছি তোমার ভালোর জন্তেই করেছি । 

পতিত ॥ পিরার'_ 

পিয়ারা॥ দেশের গরীব দ্রঃখী চাষীভাইদের বাঁচার দাবী আদার করতে 
ইংবেজের বিক্দ্ধে রুখে দাড়িয়ে যে সুনামটুকু তুমি পেয়েছে! ভাইজান__ 
আজ ধর্মের গৌড়ামীতে অন্ধ হয়ে ছিন্দুদের বুকে আগুন জ্বালালে তার চেয়ে 
অনেক বেশী দ্র্নামের কালীতে 'ভরে ঘাবে তোমার মুখ । 

মিস্কিন ॥ ওই কাফেরদের রক্তে বাংলার মাটি কাদ। করে ইসলামের 
পবিত্র পতাক' ওড়াতে না পারলে, খোদার দোয়া তমি পাবে না তিত মীর । 

বাদশ' ॥ মানুষের দোয়া তো পাবে ৪ 

ফুল ॥ মানুষের দোয়া নিন্বে কি হবে রে ছৌোড়াঃ খোদার পোয়া না 
পেলে তোর বাপজ্জান যে বাদশ! হতে পারবে না। 

পিয়ারা॥ ছেঁড়া কাথার শুয়ে লাখ. টাকার স্বপ্ন দ্বেখা কোনদিন সত্য 
হয় না। 

মিষ্কিন॥ দিন ছুনিয়ার মালিক খোদ্!তাল্লার পরক্ষারের নফর 'এই 
মিস্কিন ফকির তিত্মিঞাকে হিন্দুস্থানের বাতৃশাহী তক্তে না বসিয়ে ছাড়বে 
না! তবে তার আগে চাই কাফেরদের ধ্বংস। 


বাশের কেল্লা! ১৫৪ 


পিয়ারা॥ কাফেরদের ধ্বংস করার আগে তমি নিজে ধ্বংস হবে 
ককের সাহেব । 

ফুল॥ তিত ভাই, পিগ্নারার কথাগুলে। এখনে? ত,মি সইতে পারছে! ? 

তিত ॥ সতি)ই অসহা-_ 

ফুল ॥ আমি বলি কি ওকে পঁচিশ বেত লাগাও । 

মিস্কিন ॥ তাতেও সুবিধা হবে না৷ কুলজাঁন বিবি। তাঁর চেক সেই 
বারীর বাচ্চাটাকে ধরে এনে ওকে দিয়েই তাঁকে জবাই করাও । 

তিতু ॥ সেট! ঠিক হবে না । তারচেস্জে তাকে পরে এনে আমি নিজের 
হাতেই 

কুল॥ তুমি তাকে জবাই করবে £ 

'তিতদ॥ না। তার জঙ্গে পিয়ারার সাদী দেখে । 

বাদশা ॥ ওহো, ভারী মজা হবে ভারা মজা হবে। 

পিয়ার ॥ ভাইজান-__ 

তিতু ॥ তারপর দুজনে মিলে ভাইজানের কবর খুড়বি। 

মিষ্কিন ॥ হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানীর সাদী £ 

তিতু॥ হবে ন। জানি, তবু চেষ্টা করতে দোষ ক? 

ফুল ॥ তুমি কি পাগব হলে মি ? 

তিতু ॥ পাগল আমি নই, হোমরা। 

ফুল।॥ আমরা আবার কি পাগলামী করনুম ? 

তিতু॥ না হলে লাঙলের মুটি ধরে যার হাতে কড়া পড়ে গেছে, পেটে 
ডুতুরি নামালে যার “ক” অক্ষর খুঁজে পাওয়া বায় না, তাঁকে তোমরা বাদশ। 
সাঁজাঁতে চাও? ব1 পিয়ার দুর হ এখান থেকে । অনেক কষ্টে রাগটা সামলে 
নিয়েছি। দ্বেরী করলে ভুলে বাবো তুই আমার বহিন। 

পিয়ারা॥ আমি কিন্তু তোমাকে ভুলতে পারবে! না ভাইজান। মৃত্যুর 
আগে আমি সবাইকে বলে বো, তুমি শুধু হায়দ্রপুরের গরীব চাষীভাইদের 
নেতা নও, বাংলার মেবে ঢাঁকা "মাশমানের রমজানের টা_- [প্রস্থান ] 

তিতু॥ মুখ্চাধী কিনা রমজানের চার? হাহাহা, চাদের আলোটুকু 
টিকলে হয়! 

বা্বশ॥ কেন টিকবে না ৰাপজান ? 

তিহু॥ যদি ইংরেজর! নিভিয়ে দেয়? ও 


১৩০ পাল! সাহিত্য 


বাদশা । আমি আছি কি করতে £ 
তিতু॥ তুই কি করবি? 
বাদশ। ॥ গীত জালবে। হাজার বাতি 
স্থখের আলোয় ভরিয়ে দ্বিতে 
তোমার দ্বথের বাতি। 
আন্মক তুফান নামুক প্রলয় 
ঝড় বাদলের করবো ন। ভয় 
রং্মশালের রোশনি নিজে 
রইবে! হয়েই সাথী। [ প্রস্থান ] 
তিতু ॥ বনহুৎ আচ্ছা বেটা, বহুৎ আচ্ছা-- 
[ গুলীর শব্দ। ছুটিয়া খাজা খার প্রবেশ] 
খাজা ॥ তিতুমিঞা] কোথায়? তিতুমিয় ? 
মিস্কিন ॥ কে তুই? 
থাজ|॥ পরিচয় দিয়ে কুটুম্বিতে করার সময় এখন নয়। আগে 
তিতুমীরের সঙ্গে আমার দেখাট। করিয়ে দ্াও। তারপর সব বলবে! । 
তিতু ॥ আমি-_ আমি তিতুমিঞ1 | 
থাজা॥ তুমি--1? সেলাম, সেলাম ভাই__ 
ফুল ॥ কেতুমি? কোথা থেকে আসছে? কি দরকার তোমার 2 
খাজ| ॥ দৃরকারট1 আমার নয় বিবিজান। দরকারট1 তোমার্দেরই-_ 
তিতু ॥ আরে যা বলছে। খুলেই বলো'। (নেপথ্যে গুনীর শব্দ ) 
থাজ1॥ আমাকে আর বলতে হলো না। ওই শোন গোরা পল্টনদের' 
গুলীর শব্দ । 
তিতু ॥ গোরা পণ্টন ! 
থাজ1॥ ছুশো বাছাই করা ফৌজ এসেছে, তোমাকে কবর না দিয়ে ছাড়বে 
না। লড়াই করার হিম্মৎ থাকে তৈরী হও না হলে পালাবার পথ দেখ। 
আমি চললুম । 
তিতু ॥ তুমি সজাগ করে দিয়েছো! আমার দোস্ত বখশিশ না নিয়ে 
চলে যাবে? 
.থাদা॥ লড়াই-এর পর যদি বাচো, এলে দ্বেখা করবো, এক পেট তাড়ি 
খাইয়ে দিও। তাহলে হবে। 


বাশেব কেল্লা ১৬১ 


তিভু ॥ তোমার পরিচয় য়ে বাও দোস্ত । 

খাজা ॥ পবিচয়? আমি ধর্মে মুসলমান, জাতি বাঙালী, পেটের দায়ে 
করি ইংবেজের গোঁলামী। [প্রস্কান]  [ নেপথো পুনঃ, পুনঃ গুলীর শব্ব ] 

ফুল ॥ ওরা যে ঝাকে কাকে গুলী ছুডছে। 

মিষ্কিন ॥ এ হবে তা আমি জানতুম। হিন্দুদেব ওপর মেহেরবানী খোদ! 
কখনও সহ করেন না। 

তিতু ॥ খোদার (বইমানীও তিতুমিঞা সহা কববে না। কে আছিস? 
আমাব বন্দুক? [বন্দুক সহ কন্তম খার প্রবেশ ] 

কম্তম ॥ এই নাও সর্দার বন্দুক । 

তিতু ॥ ওবা কি আমাদের গা! ঘিরে ফেলেছে, কস্তম ? 


কস্তম ॥ না, শুধু আড্ডার চাবপ্দকে ফৌক্জ মোতায়েন করে দিধীর পাড় 
থেকে গুলি চালাচ্ছে । 

মিস্কিন ॥ এ আবস্কায় শক্রর মোকাবিলা কব! সম্তব নয় তিতুমীর । বলে 
তে। আমি ওদের সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব করি। 


তিতু ॥ সন্ধি? ইংবেজের সঙ্গে? কথাটা বলতে তোমার দ্িভে 
আটকালো না ফকিব সাহেব? হাক্গার, হাক্জার বাঙ্গালীর বুকের রক্ত নিংড়ে 
নিয়ে যাবা নিজেদের ইমারৎ বানাচ্ছে__গরীব দ্রঃখীর বুক-ফাটা কান্না শুনেও 
বাবা হো হো করে হাততালি দিয়ে হাসে_যাদের অন্ত মাথার ঘাম পায়ে 
কলে চাঁষ করেও চাষী ভাইরা শুকিয়ে কুঁকড়ে জঙন্তজানোয়ারের মত রাস্তায় 
পড়ে মবে-সেই বিদেশী কুত্তাদের সঙ্গে করবো সন্ধি ? 

“স্কিন ॥ কিন্তু সামান্ত অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে তুমি কতক্ষণ লড়াই করবে তিতুমীর ? 

তিতু ॥ যতক্ষণ দেছে এক বিন্দু রক্ত থাকবে । 

ফুল ॥ তাতে যে সব বাঁবে তিতুভাই? 

তিতু ॥ কিছ্ক শুনামটুকু থাকবে ভাবী । বাঙ্গালী না জানলেও বাংলার 
ম'টিতে রক্কের আখবে লেখা থাকবে তিতুমিঞা প্রাণ বিশ্বেছে কিন্ত মান 
দেয়নি । [প্রস্থান | 

রুস্তম ॥ সাবাস সর্দার। এইতো চাই। শালার বৃঝুক বাঙ্গালীকে 
ওর যতখানি দর্বল মনে করে তাবা তা নর। মরার আগে বান্ালী মেরে 
মরতে জানে । [ প্রস্থানোগ্যত ] 


১৬২ ' পাল! সাহিত্য 


মিক্কিন॥ রুস্তম খাঁ, খাঁমখেয়ালী তিতুমীরের জন্যে তোমর। নিজেদের 
দর্বনাশকে ডেকে আনবে? 

রুস্তম ॥ তিতু মিঞাঁকে ফাসির দড়িতে ঝুলিয়ে পৌষ মাসে রমজানের 
টার্দের রশনাই ভোগ করার চেয়ে সে অনেক ভালে" । 

ফুল ॥ ওরা তোমাদের সকলকে কবর দেবে । 

রুস্তম ॥ সেই কবরের ওপর বসে তুমি পান চিবিও ভাবী, মৌজ লাগবে । 

মিস্কিন ॥ ওই দ্রেখ, চাঁষী পাড়ায় আগুন ধরে গেল। 

নেপথ্যে ॥ আগুন-_আগুন-_- 

রুস্তম ॥ আগুন, আগুন, লাগুক আগুন, ছুটুক গুলি, বহুক রক্তের দরিয়।, 
তবু আমরা পিছু হটবো! নাঁ। পুঁজিবাদী পরদেশী বেইমানপ্দের হাত থেকে 
মানুষের বাঁচার দাবী আদায় করতে ই আগুনের দোলায় গা ভাসিয়ে ঝাপিষে 
পড়বো ইংরেজের বুকে । ছুশমনকে হটাতে না পাবি নিজেদের খুনে বাংলার 
মাটি ভিঁজয়ে করে যাবো অক্ষমতার প্রায়শ্চিন্ত। [ প্রস্থান ] 

ফুল ॥ ওরে কি সর্বনাশ হলোরে? ও ফকির সাহেব! তুমিযে বঙ্গে 
আমার তিতুভাইকে বাদশা বানাবে ? 

মি্কিন ॥ হিন্দুরা থাকতে তিডুভাঁই-এর নসীবে বাদশাহী তক্ত জুটবেন' 
ফুলজান বিবি! খোদাতাল! আমাকে স্বপ্নে জানিয়েছেন ওই কাফেরগুলোকে 
খতম করতে না পারলে-__ 

ফুল ॥ তা কাফেরগুলোকে তুমিই থেরে ফেলো ন। বাপু? 

মিষ্বিন ॥ তাহ'লে তো হতো । কিন্তু খোদ্াতাল্লা তো আমাকে 
খাওয়ার কথা বলেননি-__ 

ফুল ॥ এাযা, তাহলে উপার ৪ 

মিষ্কিন | উপায় একটা আছে। যি তিতুমিঞার ছেলে ওই বাদ্শকে 
তুমি আমার হাতে তুলে দিতে পারো-আঁম ওকে আদর করে আমার 
বাড়ীতে নুকিয়ে রেখে রটিয়ে দেব হিন্দুরাই ওকে চুরি করেছে। এরপর 
তিতুমিএ| হিন্দুর্দের ওপর না ম্ষেপে আর পারবে ন'। 

ফুল ॥ তারপর ছেলেটাকে ফিরিয়ে দেবে তো? 

মিস্কিন॥ 'আলবাঁৎ দেবো । আমরাই যেন হিন্দুদের হ'ত থেকে তাকে 
উদ্ধার করে এনেছি এইরকম ভনিতা দেখিয়ে তাকে আবার তিতুমিঞার হাতেই 
ছুলে দেব। সাপও মরবে অথচ লাঠিও ভাঙ্গবে না। 


বাঁশের কেন্া ১৬৩ 


ফুল ॥ আরও ভাল হবে দৌষট: যদি ওই বিশু যোডলের ঘাড়ে চাপানে! 
ষায়। হাঘরেটা হিন্দুদের কেতাব পড়িয়ে পড়িসে ছে"ড়াটার মাথা খেলেগা 

মিস্কিন॥ তাহলে তুমি ভূজির়ে ভালিয়ে ছেোঁড়াটাকে সরাবার চেষ্টাই 
করগে-_ 

ফুল ॥ সে না হয় যাচ্ছি ৩বে দেখো, আমার ঘরথান। ঘেন পুড়ে না ফায়। 

মিষ্কিন॥ একথান! ঘর পোডে--নিতুমীর বাদশা হলে দশখান" ইমারৎ 
বানিয়ে নিও-। 

ফুল ॥ তা তো নেবো কিন্তু ঘরে যে তামার দৌঁত্তার বোটে রয়েছে-- 
সেটা ষদি পোঁড়ে তোমার মুখে আমি ভুড়ো ভেলে দেব [প্রস্থান ] 


মিস্কিন । তা হাঁ হীঁ-এইবার ঠিক ভ"ল ফেলেছি_ কৌশলে ছেলেটাকে 
কোম্পানীর কুঠিতে আটকাতে পাবলে তিডমিএা ধব না দ্বিষে পারবে না! 
সে সঙ্ে ইংবেজের কাছে আমি পাখা প্রচুব পুবশার ' মিঙ্ষিন ফকির 
একদিনেই হয়ে বাবে বার্শা আলমগীর হ' হ" ৮" [ প্রস্থান ] 


চতুর্থ দৃশ্য 
[ হীরালালের কঙ্গ। হ"রালাল € দীনবন্ধু হাতীব প্রবেশ ] 
হবা ॥ এইবার তিতুমিঞ] খতম হবেউ। 
দীন 1 কবে বলতে বাবাজী ? ডাফ ছ্েডে বাঁনি। 
ইখর] ॥ বাঁচবেন বৈকি । স্বাজাত'র মৃতা দেখে না নাচলে জোকে বাজালী 
বলবে কেন? 
দীন ॥ তুমি কি আমাকে ঠাটা কবছে" বাবাজ” ? 
হীরা ॥। ন', এ আমার মনের কথা । তিঞমিঞাকে কবব দিলে মহিন 
ফকিরের নসীব ফিরবে । আপনার চোর*কাববার পুরো দমে চলবে। 
কিন্ত আমি? আমি কিপাবে' £ 
দন ॥ তুমি পাবে রাজা খেলাৎ। 
হীরা ॥ তাঁর ওপর স্বজাতীর থুৎকাঁব ' 
দন ॥ তার সঙ্গে জমিদার কন্ত' সীমাকে । 
হীর। ॥ হা হাহ । 
দ্বীন ॥ হে! হে! হো_তাঁছলে আমি এখন- 


৮৬৪ পাল! সাহিত্য 


হীরা। সে-কি, আপন্নি আমার উপকারী । শুধু মুখে ফিরে যাবেন? 
বসুন, কোলকাতা গেকে নাম কর। বাঈজী নিয়েছি 

দীন॥ বাঈজী? বল কি বাবাজী? তা বেশ-_তা বেশ, পরের 
হুঃথে কেঁদে কেদে মনটা যেন একঘেয়ে হয়ে গেছে। তবু অরুচিট! কাটিয়ে 
নেওয়া যাবে । 


হীরা। কে আছিস? বাঈক্ী-__ [ বাঈজীর প্রবেশ ] গাও বিষুণপ্রুয়। 
এমন গান গাঁও ধেন আমাদের এই শুষ্ক মনটা একটু সতেজ হয়ে ওঠে । 


বাঈজী ॥ (নৃত্য সহকারে গীত) 


প্রেমের তরী দাও ভাসিয়ে 
( এই) বপেব দরিয়ায়। 
চটি হিয়াই যাক না মিশে 
নিঝুম আধিয়ায়। 
একটু চমৃ__ একটু হাসি 
প্রিয়ার গলে পবায় ফাঁসী 
( তাই) দীণ্ডিয়ে থাকি তোমার আশে 
পর্থটি চেয়ে হাষ ॥ 
স্বপ্ন কারা- রাতের তার 
জেগে জেগেই হল সাবা 
অলস আখি চাক যে তে'ম| 
মনেব আঙিনায় ॥ 


[ গানের মধ্যে দীনবন্ধু হাঁতী বাহবা বাঁহব! বলে বার বার উচ্ছনিত 
প্রশংসা করতে লাগল | 


দীন॥ বলিহারী বিধৃমুখি। তে'মার ওই প্রাণ কেড়ে নেওয়! গানের 
স্বরে আমার শুকনে! মনে যেন যৌবনেব জোয়ার উছলে উঠছে। এই নাও 
তোমার বথশিশ। [ বাজীজীকে অর্থ প্রদ্থান ] [ শিবু পাগলার প্রবেশ ] 

শিবু ॥ বাঃ, চমংকার | এরাই দেশের সুসভ্য সুশিক্ষিত মাথার মণি। 
ক্ষুধার্ত ভিথারীকে ছুটে! পয়সা দ্বিতে গেলে চোখে অন্ধকার দেখে, অথচ 
বাঈজীর গান শুনে মুঠো মুঠে। টাক! বখশিশ দিতে হাত কাপে ন!। 

হীরা॥ একি? আবার তুই? যাদুর হ। 


বাশের কেরা ১৮৫ 


বাঈজী ॥ না দাড়াও, এই নাও এই টাকাগুলো তোমার মত ভিখারীদের 
সেবায় আমি দান করনূম । [ শিবু পাগলের হাতে টাক] দিয় প্রস্থান ] 

শিশু ॥ বাঃ-বাঃ, আমি হাঁসবো না ক'দবো? বাঈজী এতগুলে। টাকা 
দান করে গেল 2 এ দ্রেখেও এই কীতিমান গুলোর চোখ ফোটে না? 

হীরা ॥ চোখ ফুটিয়ে দচ্ছি। ফেল টাক!-_ফেল। 

শিবু। এয? এ টাকার তোমাদের অধিকার আছে? গরীবের 
সেবায় একজন দান করে গেল__ 

কীন। দান? হাঁহা1তা, বলে কিবাবাজী ? এত বড মিথ্যা কথা ? 

“শবু ॥ মিথা।? তোঁমাদের চেয়ে মিথযাবাদী জগতে কেউ আছে নাকি? 
তোমর? জাঁলিয়াঁৎ, খুনী--একটা জলজ্যান্ত মানুধের আশার স্বপ্নকে তোমরা 
নিরাশার অন্ধকারে গল্প টিপে শেষ করেছে। না না) আমি তোমাদের 
ছাড়বে না। জকলের সামনে জনতার কাঠগডাঁয় দাঁড় করিয়ে আমি করবে! 
তোমাদের বিচার | 

হীবা॥ খববদার ষ্টপিড। আমি তোর জিভ টেনে ছি'ড়ে ফেলবে! । 

দীন ॥ আমার টাঁকা ফেলে কথা ক" সুধুন্দি। 

শিবু ॥ না-না দেব না। আমাব "্বীব ভাই বোনদেব খিদের জালা 
স্তড়াতে না চেয়ে বা পেয়েছি আমার জীবন গেলেও ৮1 আমি তোবের হাতে 
তুলে দেবো না । 

হইীবা॥ তবে রে জানোয়ার! [শিবুকে চাবুক মারতে উদ্ভত, অনাদি 
অসি! সে চাবুক কাণ্ডয়া লইল ] 

অনাদি । জানোয়ার ও নয় তুমি । 

হীবা॥ অনাদি 

আনাঁদি ॥ প্রস্তত তও বিভীষণের পল! যে চাবুক /মি এই ভিথারীর 
পিঠে মারতে চেয়েছিলে, সেই চাবুকখানা তোমার্দের পিঠে মেরেই বুঝিয়ে 
দেবে। চাবুকের জাল কি মনোরম । 

দীন ॥ বাবাজী, আমার দিকে কটমট করে চে না। আমি" 

অনাদি ॥ তুমিই পাকা শয়তান । 

দীন ॥ ওরে বাবা, ধমকাঁনির ঠ্যালা সেই পুরানে। অথ্লের ব্যথা আবার 
চাগাড় দিয়ে উঠলো । ওরে হবে ওষুধ নিয়ে আয় ওষুধ-  [প্রস্থানোগ্তত ] 

হীরা ॥ কুকুরটার ভয়ে তুমি সরে পড়ছে হাতী মশাই। 


১৬৬ পাল সাহিত্য 


দীন ॥ অরে পড়বো ? বলকি বাবাজী ৪ আমি দীনবন্ধু হাতী সরে 
পড়বো 2 তুমি ততক্ষণ জুতিয়ে লম্বা! করো আমি একট্****** | [প্রস্থান 

অনাদি ॥ জবাব দাও হীরালালঃ কার হুকুমে এই বৃভূক্ষাপিডিত মানুষের 
পিঠে চাবুক মারতে হাত তুলেছো ? 

হীরা ॥ তার আগে তুমি আমার চাবুক ফিরিয়ে দাও । 

অনাদি ॥ দেবো-এই চাবুকে তোমার পিঠে রক্তের আলপনা একে 
তারপর-_ 

হীরা | অনাদি, আমি তোমাকে শেষবারের মত সতর্ক করে দিচ্ছি-_- 

অনাদি ॥ আমিও তোমাকে শেষবারের মত আবার জানিয়ে দ্বিচ্ছি-- 
ক্ষঘা চেয়ে নাও এই ভিক্ষুকের কাছে। 

হীরা ॥ ক্ষমা? হাহাহা, ক্ষমার পূর্নণে আমি তোমাদের ছুজনকেই 
পরিয়ে দেব এই পৃথিবী থেকে । | পিস্তল তুলিল সহসা কালী গ্রসন্নর প্রবেশ ] 

কালী ॥ পৃথিবী তোমার পৈতৃক সম্পত্তি নয় হীরাঁলাল। এখানে বাচার 
অধিকার ওদেরও আছে। 

হীরা ॥ কাকা-_ 

কালী! তোমার এত স্পর্ধা? আমার বাড়ীতে আমারই ভাগ্নেকে 
গুলী করে মারতে চাও? 

হীর1॥। আত্মরক্ষার জন্ট এছাড়া! উপায় নেই কাকা। এই শন্তাঁন জোর" 

করে আমার কাছ থেকে সরকারী তহবিলের টাকা ছিনিয়ে নিয়েছে । 

অনার্ধি॥ হীরালাল__ 

হীরা ॥ চোখ রাডিয়ে অপরাধকে ঢাকতে পারবে না অনার্দি। ওই দেখুন 
কাকা, ওই গুণ্ডার হাতে আমারই পকেটের টাকা। টাকা,***১গরাই চেয়েছিল 
আমাকে খুন করতে । 

অনাদি ॥ খুন করার ইচ্ছে থাকলে তোমার মত কুকুর এতক্ষণ মাথা নিরে 
এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতো না। ছিঃ-ছিঃ আমি তোমাকে শয়তান 
বলেই জানতাম কিন্ত তুমি এতবড় মিথ্যাবাদী-_ 

কালী ॥ অনাদ্ি। 

অনাদি । আদেশ দ্রিন মাঁমা। গোবরভাঁঙার পবিত্র জমিদার বাড়ীতে 
ফাঁড়িয়ে আপনারই সামনে যে পশু মিথ্যা কথা বলে আগি তাঁকে ঘাড় ধরে 
বার করে দ্বিই। 


বাঁশের কেন্লু! ১৬৭ 


কালী ॥ শুধু ঘাড় ধরে নয় জুতা মেরেই বার কবে দেওয়া উচিত! 

হীরা ॥ কাকে কাকা? আঘাঁকে? 

কালী ॥ না, না এই অনাদ্দিকে। 

অনাদি ॥ মাঁমা- 

কালী ॥ চুপ! আজ বুঝলাম তোর চেযে বড শত্র আর আমার কেউ 
নেই। হ্যা সেদিন তুইই তিতুমীয়ের সঙ্গে যব করে আমাঁকে খুন করতে 
চেয়েছিলি। ওঃ আ্বা্ম ভুল করেছি, ঢধ কলা দিয়ে কেউটে সাপ পুষে আমি 
ভুল করেছি। [ শীমার প্রবেশ ] 

সীম! ॥ হ্যা ভুলই করেছে! বাবা। ইংবেজ:দব চক্ষি পত্রে সই করে 
যে ভুল করেছে।। একি দাদা তুমি | একি মাথ" “নট কবে লডিষ়ে কেন? 
কর্দিন কোথায় ছিলে? 

হীরা | ছিলেন তিহুমিঞ্াঁব আডডাষ । আন্ক এই গ্গুটি'কে নিদ্ধে 
এসেছিলেন তোমাদেরই করকারী টাকা লুঠ কর 5 

সীমা ॥ থামে ভীরাঁলাল-_-এ গুও' নয় ভিথারী ভাব গুপক পাগল | 

কালী ॥ পাগল হলে ও আমাব টাঁকা লৃঠ করতে পাবতে' না মা। দেখ 
এখনও ওর হাতে টাক1। 

শিবু ॥ ভগবান নাই কি তোমার প্বিচাব? ভিক্ষা সম্পন্তি তাও 
আমর! ভোগ করতে পারবো না? 

সীমা ॥ টাঁকী? তবে এ পাগল নব? ভিথার” নর £ চোর ঠ এই গুগ্াব 
সঙ্গে হাত মিলিয়ে তুমিও চও আমার বাবার সণনাশ করতে ? 

অনাদি ॥ সীমা 

কালী ॥ জর্বনাশ করার ম্যোগ আমি ওদের দেবে না মা। হীরাধাল, 
টাকাগুলো কেড়ে নিয়ে চাবুক মেরে তাণ্ডিরে ধাও। আর অনাণ্নি, আমি 
তোমাকে-_ 

শিবু ॥ চাবুক মারবে? মার-আমগি পিঠ পেতে দিচ্ছি। টাকা গুলো 
ফিরিয়ে নেবে? নাও । শুধু অনুরোধ এই আন মানুষটির নামে কলতক 
দিও না। 

হীরা ॥। এই আদর্শ মানুষটির কলংক মুছে ধিতে হবে তোর নিজ্ঞেরই বুকের 
রক্তে। ধর জালিয়াৎ তোর যোগ্য শান্তি--[ প্রহার করিল - 

অনাদি । মামা! শাল্তি ওর পাপ্য নয়। চবুকের আঘাত ও লইতে 
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পারবে ন। ওই দেখুন ওর জীর্ণ পাঞ্জরা ভেঙে বেরিয়ে আসছে দীর্ঘশ্বানের 
অধ্রিস্ফুলিন ! ওই শুনুন ওর আর্তকণ্ঠের ক্ষীণ আর্তনাদ বয়ে আনছে মরণের 
ইংগীত। জীবস্ত একটা মানুষকে শাস্তির পেষণে ফেলে হত্যা! করার কোন 
অধিকার আপনাদের নেই । বরৎ যণ্ধি যানুষ মেরে আনন্দোৎ্সব করতে চান-__- 
এই আমি বুক পেতে দিয়েছি আমংকে মারুন, আমাকে কাটুন, আমার রক্তে 
আপনাদের পিপাশ' মেটান, তবু এই ৫ুভিক্ষের প্রেতাত্মাটাকে বাঁচতে দিন। 

হীর1 ॥ বীাচবে না, বাঁচবে না, পরের সম্পত্তি যার! গায়ের জোরে কেড়ে 
নিতে চাঁয় সেই সমাজের শক্গুপোকে আমি দেশের বুক থেকে নিশ্চিহ 
করে দেবো । আর চলে আয় শরতান, এইবার আমি তোকে পুর্লশের হাতে 
তুলে দেবো। 

শিবু ॥ পুলিশ? চল আমাকে পুলিশেই নিয়ে চল্ন। তবে আমিও 
বলে রাখছি ভদ্রলোক বেণী শয়তান । অত্যাচারের চাবুকে ক্ষতবিক্ষত কণেও 
তমি তোমার কলংকিত কীতিকে ঢাকতে পারবে না। এই রহস্যের কুয়াশা! 
কাটিয়ে যেদিন আমি অনসমক্ষে খুলে দেবো তোমার শয়তানীর মুখোশ 
সেদিন তোমারই বুকের রক্ত ঢেলে করে যেতে হবে নিজের মহাপাপের 
প্রায়শ্চিত্ত । 

হীর।॥ আপাততঃ তোর পাপের প্রারশ্চিন্ত করি চন গুণ্ডা । [প্রস্থান ] 

সীমা ॥ ছিঃ ছিঃ, তোমাকে দাদা বলে ডাকতেও আমার দ্বণা হচ্ছে ! তুমিই 
না] বলেছিশ্লে গোর! পণ্টনের দল আমার শ্বামীকে হত্যা কবেছে? তুমিই 
না বলেছিলে তিতুমিএার সঙ্গে হাত মিলিয়ে সেই হত্যার প্রতিশোধ নেবে? 
এই তোমার প্রতিশোধ নেওয়া? এতদিন আমার বাবার অন্নে পুষ্ট হয়ে আজ 
তারই বুকে ছুরি বসাতে চাও? 

অনাদি ॥ আমাঁকে বিশ্বাস কর বোন। আমি বিশ্বাসঘাতক নই। 
অকৃতজ্ঞ নই। ভুলেও কখনও আমার দেবতুল্য মামার অনিষ্ট করিনি। 
আঞজ্জ এসেছিলাম 

কালী ॥ যে অন্ত এসেছিলে সে আশ! তোমার পুর্ণ হ'ল না--সে জন্য 
আমি দুঃখিত । 

অনাদি ॥ মামা 

কালী ॥ বিশ্বাসঘাতক ! আমি যে তোর মুখের দিকে চেয়ে আমার 
পুত্রন্নেহের অভাব ভূলেছিলাম। এক রত্তি ছুধের শিশু, কত আশা নিয়ে 


বাশের কেল্লা ১৬৯ 


তোকে মানুষ করেছিলুম--| আমি জানতাম তুই আমার সীমার চেয়েও 
আপন । ওরে তোর মুখ শুকনে। দেখলে আমার বুকটা থালি হয়ে যেতে । 
এই কি তার প্রতিদান? 

সীমা ॥ মানুষের কাছে আর প্রতিদান চেওনা বাবা। এরা সব 
বিশ্বাসঘাতক ! যে পাতা খায় সেই পাতে ছেঁড়ে। যার করুণায় জীবন রাখে 
তারই বুকে ছুরি বসায়। এদের চেয়ে বনের বাঁঘ ভালুক গুলো অনেক 
ভাল। 

অনাদি ॥ ঠিক বলেছিস বোন। মানুষের চেয়ে বনের বাঘ ভারুকও 
অনেক ভালেো। তারাও স্বজাতীর দ্ঃখ বোঁঝে। জাঁতভাইএর অন্য কাদে । 
মানুষের মত পরের কথায় আপনকে পর করে দিতে পারে না। 

কালী ॥ যাও অনার্দি। আজ থেকে এ বাড়ীর দর) তোমার কাছে বন্ধ । 

অনার্দি। মামাঁ। অজ্ঞানে বাপ মা হারিয়ে আপনার আশ্রয়ে মানুষ 
হয়েছি। একাধারে বাবা মায়ের অভাব পুর্ণ করেছি-_ আপনার সেহনীরে 
অবগাহন করে । কো-.।বন ভাঁধিনি পরগাছার মত এবাড়ী ছেড়ে আমাকে 
চলে যেতে হবে। বেতেও আমার কিছুমাত্র দ্রঃখ হতো না যদি এই মিথ্য। 
কলংকের কালি মুখে নিল যেত 51 হতো। 

সীম! ॥ মিথ্যা) এমন জীবন্ত প্রমাণের পবও বলছো মিথ্যা? 

অনাদি ॥ ওই প্রমাণ যে কত বড মিথ্যা বুনি সেপিন, যেদিন ওই 
শরতানের মুখোস আপনি খুলে পছ়বে | 

কালী ॥ অভিনয় করে তুমি আশাদেব বোঝ'তে পাববে ন। অনার্ধি। 

অনান্দ ॥ অভিনয়? ভাঁল--আর আম একটি কথাও বলবে৷ না । তবে 
আক্মীয বলে নয় ভাগ্গে বলেও নয়, দেশের একজন মানুষ হয়ে আমি আপনাকে 
শেষ অনুরোধ করছি মাঁমা- বিদেশী ইংরেজের কাছে মাথ! নত করে স্বজাতি 
বাঙালী তিতুমীরের স্বাধীনতা সংগ্রামকে ব্যর্থ করবেন ন1। 

কালী ॥ তিতুমীরের জংগ্রাম স্বাধীনতার নয়। স্বেচ্ছাচারিতার। তাই 
ইংরেজের সঙ্গে আমার সর্বশক্তি নিয়োগ করে ভেঙে দেবে! আমি তার গুপ্ডামীর 
মেরুদণ্ড । 

অনাদি ॥ তিতুমীর গুণ? 

কালী ॥ তার সঙ্গে তুমিও তাই1 মনে রেখো অকৃতজ্ঞ যুবক। গোপনে 
বাড়ীতে ঢুকে কর্মচারীকে উয় দেখিয়ে টাকা আত্মসাৎ করার অন্ঠ, 


শা 
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আজ আমি অনুগ্রহ করে ছেড়ে দিলাম । কিন্তু ভবিষ্যতে তোমার মার্জন! 
নেই। [প্রস্থান ] 

সীমা ॥ তুমি মাজনা। করলেও আমি মার্জনা করবো না বাবা। শোন 
গুগ্ডার সাকরেদ ! আমার সোনা ঝর গোধুললী লগ্রকে আমারই স্বামীর বুকের 
বুক্তে রায়ে পরেছে! 2মি। তাও সয়েছি। কিন্তু আমার বাবার বুকে 
মর্দি আবার কথন৪ ছুবি বসাতে আ'সোঃ সেধিন আমি নিজের হাতে 
তোমাকে গুলী করে মারবে] । [ প্রস্থান ] 

অনার্দ॥ সে নৃত্যুটা দদ্দি আজ আমাকে দিতে পারতিস--ভাল হতো 
বোন। ওঃ ভগবান! বাপ মারের সুভ্যুর সঙ্গে সর্সে কেন তুমি আমাকে 
মুছে দাও “ন এই জগতেব আস্তাকুড় থেকে । পবাঞ্জভোজী কুকুরের মত 
কে বাঁচতে চেয়েছিল তোমার কাছে £ সীমার স্বামীকে খুন করেছি আমি ! 
মামাকে খুন করাতে চেরেছিলাম আমি ! এতখড় মিথ্যা অপবাদের পর ৪ 
" পুথিবা'ট' ভূমিকম্পে চূর্ণ হয়ে গেল ন! | |. সদানন্দের প্রবেশ ] 

সদা ॥ মানুষের জঙ্তঠ পৃথিবীকে দোষ দিচ্ছো কেন ভাই? কতটুকু 
আঘাত তুমি পেয়েছে ৯ এই বুকে কাঁন পেতে শোন আমার রতনের শেষ 
কণার স্থর এখনও ঘিশিয়ে যায়নি) আমি যদি সোজা হয়ে দাড়িয়ে 
থাকতে পারি তুমি ভেঙে পড়বে কেন? 

অনাদি ॥ সদানন্দ দা 

স্দা॥ তোমার সাপে বর হয়েছে ভাই। ছুঃথখ কর না। এসো হাত ধর 
আমি তোমাকে নিজে যাবো। 

অনা ॥। কোথায়? 

সদ্বা॥ তিতুষিঞার কাছে। যে আঘাত বৃকে “নয়ে গোবরভাউ। থেকে ফিরে 
গেছে সে, তাঁর সেই আঘাতকে মুছে দিতে তুম দাড়াও তার পাশে। বোঝাও 
তাকে সব ভন্দরলোকেরাই তাকে ঘেন্না করে না। এমন মানুষও আছে যার! 
ধুলো কাছ! মাখা চাবী ভাইদের আপন করে নিতে জানে । 

অনার্দি॥। কিন্তু তিতুমীর কি আমাকে গ্রহণ করবে ? 

সদা॥ করবে। সে কানপাতল। কালী মুখুজ্জে ময় । মানুষ চেনার শক্তি 
তার অআছে। আর দেরী কর না। ওই দেখ, ইংরেজের চাঁবুক খেয়ে তোমার 
বাঙালী ভাই ধৃকছে। তোমার জন্মভূমি মা কাদছে। 

অনাদি ॥ তাই চল ভাই চল; চলবন্ধু! আমার এই রিক্ক জীবনের 
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নিঃম্বতা পূর্ণ করতে চল নেমে যাই ওই আদর্শ বীর তিতুমীরের পাশে। 
$শাসক বুটিশের অত্যাচারের চাবুক থেকে আমার নির্যাতিত দেশবাসীকে 
বক্ষা করতে বুকের রক্ত ঢেলেও রেখে যাই শহীর্দের বক্ত স্বাক্ষর । 

॥ উভয়ের প্রস্থান ॥ 


তৃতীয় অন্ক-_১ম দৃশ্য 
| তিতুমীরের দলুজী ] 


সুত্রধার ॥॥ বিভীষণদ্ের চক্রান্তে তিতুমীর আর জমিদার কালী মুখুজ্জের মধ্যে 
শডে উঠলো ভুলের প্রাচীর । আদর্শ মানুষ অনাদ্িও আশ্রয় হার! হয়ে ঈাড়ালে। 
পথে | বিভীষণদের দল সেদিন ছিল আজও আছে। তাই তিতুমীরের রক্ত 
এব! এই স্মৃতিমঞ্চে দীড়িয়ে এযুগের জাতীদ্রোহীদের ধ্বংস কামনায়, বাঁডালী 
ভাইদ্বের ডেকে বলছি--ভাঁইসব-_ 
গীত 
করিওন। নত শির 
অত্যাচারীর রক্ত চোক্ষে; 
ফেলিওনা আখি নীর 
কাড়িবে যাহারা মুখের অন্ন 
গড়িও অস্ত্র তাদের জন্য 
রক্তে তাদের বহাঁতে তটিনী 
এক হও যত বীর ॥ [প্রস্থান ] 
নেপথ্যে ॥ [বাঁদশা--তিতু জিন্দাবাঁদ_] 
[ ব্যস্তভাবে তলোয়ার হস্তে বাদশাব প্রবেশ | 
বাদশ। ॥। নাঃ, আর দাছর কাছে বসে বসে কেতাব পড়তে আর ভাল 
লাগেনা । আমি বাদশা-যুদ্ধ আমাকে শিখতেই হবে। কিন্ত শিখি কার 
কাছে? দ্বেখি রুত্তম চাচা গেল কোথায়? 
[রুস্তমের প্রবেশ হাতে তাড়ীর ভাড়। জে মুহ্সূহ 
তাঁড়ী পান করছে ] 
রুস্তম ॥ রুলস্তমকে আবার খোঁজ কেন মিঞ11 একটু আরাম করবো 
তারও ফুরম্ুৎ দ্বেবে না? 
বাদশা ॥ তুমি তাড়ী খাচ্ছে রুস্তম চাঁচা? 


বি 


১৭২ পাল। সাহিত্য 


রুস্তম ॥ তুই একটু খাবি নাকি ? 

বাদশা ॥ হোয়াক *থু"--তুমি আমাকে লড়াই শেখাবে কিনা বলো? 

রুত্তম ॥ কেন? হাত মুড় স্ুড় করছে বুঝি 2 

বাদশ! । করবে না? আমি যে তিতুমীরের ছেলে? 

রুস্তম ॥ তোর বাপের কাছে দা-- 

বাদশ। ॥ বাপজান এখন “বাশের কেল্লা" বানাঁতেই ব্যস্ত । 

রুস্তম ॥ আমিও এখন তাড়ী থেতে ব্যস্ত। 

বাদশ।॥। কিঃ শেখাবে না তা হলে? বেশ আমিও তোমাকে জব্দ 
করে ছাড়বে! | 

রুস্তম ॥ মানে? 

বাদশা ॥ মানে-_-বাপজানকে বলে ষদ্দি তোমার তাড়ী খাওয়া ছাঁড়াতে 
নাপারি আমি বাদশাই নই । (প্রস্থান ) 

রুস্তম ॥ তাড়ী খাচ্ছি? কিন্তু কেন খাচ্ছি তা কেউ জানে না। 
হা, হা, হাঁতিতুমিঞা। “বাশের কেল্প। বানাচ্ছে । ইংরেজের সঙ্গে লড়াই 
করবে। আমি পেট তরে তাড়ী খাঁচ্ছি--বাংলার মাটি থেকে চিরদিনের 
অন্য আমার নামটা মুছে দিতে । ই ইযা এছাড়া উপায় নেই। পিয়ারাকে 
আমি ভালবাসি । এই 'পস্তলের গুলীতেই আমি টেনে আনবো আমার 
জীবনের যবনিকা। খোদা! আমার পিয়ারার মহববতকে জীন্দ রেখো 
মেহেরবান | 

| রুস্তম স্বীয় বক্ষে গুলী করিতে উগ্ভত সহস! অনাদি 
প্রবেশ করিয়া পিছন হইতে পিস্তল ধরিয়। ফেলিল ] 

অনাদি ॥ কি করছে রুস্তম? আত্মহত্যা পুরুষের সাজে না। 

রুস্তম ॥ কে? বাধুসাব? তুমি কেন আমাকে বাঁধ। দিলে? 

অনার্দি॥। মর। তোমার উচিত নয় বলে। 

রুস্তম ॥ কেন আমি মরতে চাই জান? 

অনাদি ॥ হয়তে। কোন হুঃথ পেয়েছে! । 

রুস্তম ॥ পেয়েছি-_ আর সে দুঃখ দিয়েছে তুমি । 

অনাদি । আমি? 

রুস্তম ॥ হ্যা। যে পিয়ারাকে আমি ছেলেবেলা থেকে আমার বলে 
জানতাম, যার ছবি এখনও রক্তের আখরে আমার দিলমহলায় আঁক! আছে, 


বাঁশের কেল। ১৭৩ 


আমার সেই কলিজার বসরাঁই গোলাপকে তুমি কেড়ে নিয়েছে! । হ্যা, হয 
তোমাকে দেখার পর থেকে আজও পর্যস্ত সে ঘুমিয়ে তোমাকে খোয়াব দেখে। 
জেগে তোমাকে পুজো করে। 

অনাদি ॥ রুস্তম, তাই যদ্দি হয় একট নারীর জন্ তুমি আত্মহত্যা করবে? 

রুস্তম ॥ করবো তাকে সুখী করতেই। আমি বেচে থাকলে হয়তো 
কোনদিন রাগের মাথায় তোমাকে খুন করবো, না হয় তাকেই শেষ করবো । 
তাই আগে থেকেই নিজে চলে যেতে চাই তার পথের কাটা সবে নিয়ে। 

অনাদি ॥ প্য়ারার জন্য তোমার এতখানি ত্যাগ? না না আমি 
তোমার ভালবাসা ব্যর্থ হতে দেবে নারুস্তম। পিফারাকে তুমি পাবে, আমি 
তোমাকে দেবো । 

রুস্তম ॥ পাবে! 2 পিক়্ারাকে তুমি আমার হাতে তুলে দেবে? 

অনাদি । দেবো । একট নারীর জন্য তোমার মত একজন যোয়ানকে 
অকালে হারিয়ে তিতুমিঞার স্বাধীনতা সংগ্রামের ভিতকে আমি আলগ। করে 
দ্রিতে পারবে! না ভাই। 

রুত্তম ॥ পিয়ারাকে তুমি তো ভালবাঁস বাবু? 

অনাদি । তার চেক্ে আমি অনেক ভালবাসি আমার দেশকে 
আমার এই নির্যাতিত বাভালী ভাইদের । দেশের জগ্ত জাতীর অন্য প্রয়োজন 
হলে একটা পিয়ারা কেন, লক্ষ লক্ষ পিয়ারাকেও আমি হাঁসিমুখে ত্যাগ 
করতে পারি। 

রুস্তম ॥ পির়ারাকে তুমি ত্যাগ করবে? আমি আবার তাকে পাবো ? 
না না তুমি থাঁকতে সে আমাকে সাদী করবে না। 

অনাদি ॥ আমি থাকবে না কম্তম। 

রুত্তম ॥ তবে কি আত্মহত্যা? 

অনাদি ॥ নাভাই। আমি পুরুষ, আত্মহত্যার চিন্তা আমার মনে স্থান 
পায় না। পিয়ার! যাতে তোঁমাঁকে সার্দী করে সেই প্রতিশ্রুতি তার কাছ 
থেকে আদায় করে নিয়েই আক এই মুহূর্তেই আমি এদ্বেশ ছেড়ে চলে যাবে৷ । 

রুত্তম ॥ বাবুজী ! তুমি মানুষ নও বেহেনত্তের পয়গম্বর | আঙ্গ বুঝলাম, 
পিয়ার মানুষের মত মানুষের কাছেই নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে। তোমার 
চেয়ে আমি অনেক ছোট, অনেক নীচে। 

অনাদি ॥। রুত্তম-_ 

১১ 


১৭৪ পাল! সাহিত্য 


কুস্তম ॥ তাই ওগে। মানুষ-_যে মুকুতা হাতে পেয়েও তুমি আঁমাকে 
ফিরিয়ে দিয়েছো--তাঁকে আবার আমি তুলে দ্রিলাম তোমারই হাতে। 

অনাদি ॥ কিন্তু পিয়ারা তোমার কলিজার বসরাই গোলাপ | 

রুস্তম ॥ আজ থেকে সে ফুটে থাক তোমারই কলিজার খোস বাগিচায়। 

অনাদি ॥ পিয়ারার উপর আমার চেয়ে তোমার অধিকার বেশি । 

রুস্তম ॥ না বাবৃ! পিয়়ারাকে না পেয়ে আত্মহত্যা করার চেয়ে--পেকে 
যে দান করতে পারে, আমার চেয়ে তার অধিকার অনেক বেশী । [প্রস্থান ] 

অনাদি ॥ পিয়ারাকে নিয়ে রুত্তম ঘর বাধতে চায় । আমি চাই মনের 
আলমারীতে সা্জিয়ে রাখতে । না না, রুস্তমের পাওয়ার আশা মিটাঁতেই 
হবে। | কলসী কাথে পিয়ারার প্রবেশ ] 

পিয়ার ॥ [ মনে মনে, গুণ গুণ করিয়া গাহিতেছিল হঠাৎ অনাদিকে 
দেখিয়া] কে? বাবু? 

অনাদি ॥ ভাল আছে। পিয়ার ? 

পিয়ার] ॥ তুমি কেমন আছে! ভাল তো? আর তোমার উপর আমার 
দাদার রাগ নেই । তবু ভাল আর একটু পরে এলে হয়তে। দেখা হতো ন11 

অনাদি ॥ কেন পিয়ারা? 

পিয়ারা ॥ বারে- আমার দাদ নারিকেলবেড়িয়াতে বাশের কেল্লা তৈরী 
করেছে। গী? ছেড়ে আমর সবাই সেখানে চলে যাবো । 

অনাদি ॥ তোমর। হায়দরপুর ত্যাগ করবে? 

পিগ্লারা ॥ মা করে উপায় কি বাবু? সেদিন গোরাঁপণ্টনর1 দাদার হাতে 
মার খেলেও আবার তারা৷ আসবে । তাই আগে থেকেই। 

অনাদি ॥ তোঁমর! বণশের কেল্লাতেই আশ্রয় নেবে ৪ কিন্তু আমার 
একট কথা রাখবে পিয়ার] ? 

পিয়ার ॥ কি? যা বলবেন তা আমি জানি। 

অনাদি ॥ আন? কি কথা বলতো ? 

পিয়ারা। সাদ্বীর কথা--তাই না? 

অনাদি ॥ ঠিক তাই। তাহলে তৃমি রাজি আছে? 

পিয়ার । শুধু আমি কেন বাবু, দাদাও রাজী । 

অনাদি! বেশ, তুমি শপথ কর। 

পিয়ার! ॥ ভাল--আমি খোদার কসম করে বলছি । আমি তোমাকে-- 


অনাধি ॥ 
পিয়ারা ॥ 
অনাদি ॥ 
পিয়াবা ॥ 


বাশের কেল্লা ১৭৫ 


আমাকে নয় । তোমাকে সাদী করতে হবে কস্তমকে । 

বাবু- 

আশ। করি, আমার এ অন্থরোধটুকু ব্যর্থ হবে না। 

না না, এ হতে পারে নাবাবৃ! এ হতে পারে না। আমি 


পার জীবন এমনই থাকনে কিন্তু কম্তমকে--ওঃ খোদ ! 


অনাদি ॥ 


জান, এ আঘাত তোমার কাছে অসহনীয় । তবু উপাস 


নিউ পিয়ারা। বাংলা দেশেব সঙ্গে সব সম্বন্ধ চুকিয়ে আমি চলে যাচ্ছি 
চিরদিনের মত। তাই ধাবার আগে অমি আবার তোমাকে বলে যাচ্ছি, 
এদ এই অন্রোধটুকু রাখতে পারো তাহলে বুঝবে! তোমার ভাঁলবান৷ মিথ্য! 
নয়। আর তোমাকে মেহ করেও আমি ভুল করিনি । 


পিয়ার ॥ 
অনাদি ॥ 
পরার? ॥ 
অনাদি ॥ 
পিয়ার ॥ 
অনাদি ॥ 
পিয়ারা ॥ 
অনাদি ॥ 
পিযারা।॥ 


বাবু 

কথা দাও পিয়ারা, কথা দ্াও। 

“তামার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। 

আঃ শাস্তি--আমি আসি 

আর আমাদের ধেথ' হবে ন? 

হবে। 

কবে আসবে? 

যেখিন তোমার সাদীব সানাই বাজবে । | প্রস্থান ] 
সাঁদী 8 কস্তমের সঙ্কে আমাব সাদী? খোধা, আমি 


গুসলমানী বলেই কি-্থ্যা হ্যা, আমাবই ভুল হরেছে। বাবৃজী -বহেন্তের 
'দবতা, আর আমি পথের ধূলো। তাকে আমি পেতে পারি না। 


গীত 
দাও মুছে দাও অতীত 
জ'বনের পাও হতে। 
আশার করবী ঝরে যাক মোর 
ধুলো ভরা পথে পথে, 
কাঁদ্িব নী কু কাদিব না আর 
ভুলে যাবো হার স্মৃতিটুকু তার | 
আলে। হার। হয়ে ভেসে বাবে। শুধু 
আধারের কাল মোতে। 
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| বিশু মোড়লের প্রবেশ ] 

বিশু॥ পিয়ারাঁ-আমার ধাদশাকে দেখেছিস ভাই? 

পিয়ারা॥ সে তো তোমারই কাছে থাঁকে দ্রাছ। 

বিশু॥ ছিলও তাই। এই একটু জাগে একটা ভোতা তলোয়ার নিয়ে 
বেরিয়ে গ্াল। বল্পে ফিরে এসে পাস্তা খাবো, থিদদেও পেয়েছে । গেল 
কোথায় ? বাদশা [ কাদতে কাদতে ফুলজানের প্রবেশ ] 

ফুল ॥ হায়- হায়রে । হে খোদা, ছুশমনটার মনে মনে এত খল ছিল? 
পিয়ারা, ওরে সর্বনাশ হয়েছে । বাদশ! আর নেই। 

বিশু॥ একি বলে? 

পিয়ার ॥ ভাবী ? 

ফুল ॥ বাদশাকে খুন করেছে । এই দেখ তার রক্তমাখ,। জামা। 


[ জাম! দেখাইল ] 
বিশু॥ জামা? এ আমার বাদশার রক্তমাখা জামা। ওঃ, আমার 
বাদশ!-_ [ তিতুমীরের প্রবেশ ] 
তিতু ॥ আঃ, অত চেল্লাচ্ছে! কেন দাহ? জান না চারিদিকে ফিরিঙ্রি 


শালার! ঘুরে বেড়াচ্ছে? 

পিয়ারা॥ ভাইঙ্জান। 

তিতু ॥ পিয়ারা__ভাবী ! তোমরা আর দেরী করো! না। সব গুছিয়ে' 
গাছিয়ে নাও। আই আমর! কেলায় গিয়ে উঠবো । 

ফুল ॥ তাতে যাবে কিন্তু বাদশা 

তিতু॥ বাদশার জন্ত ভাবতে হবে না। সময় হলেই ঠিক আসবে । 

ফুল॥ দে আর আসবে না তিতুভাই। 

তিতু ॥ আসবে না? কেন? রাগ করেছে বুঝি ? 

পিয়ারা॥ ভাইজান, আমার্দের বাদশাকে_. 

ফুল ॥ খুন করেছে। 

তিতু ॥ কে? 

ফুল ॥ এই বিশু মোড়ল। 

বিশু! ফুলজান বিবি | 

তিক ॥. ঘাছছ? আমার বাঁদশীকে খুন করেছে বিশুদাছ ! 

ফুল ॥ ওর ঘর থেকেই বাদশার এই রক্তমাখা জামাটা পাওয়া গেছে। 
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তিতু ॥ ওঃ খোদ1-_ 


পিয়ারা॥ তুমি ঠাণ্ডা হও ভাইজান। রাগের মাথায় এই বুড়ে। দাদুর খুনে 
হাত রাঙিযো না । আমি একবাব খুঁজে আসি। [ প্রস্থান ] 


বিশু॥ না না, এ মখ্যে কথা । আমি তাকে খুন করবে? সেষে 
আমার বুকের হাড় । 

ফুল ॥ তবে তোমার ঘবে তার রক্ত মাথ। জামাট] কোথা থেকে এলো? 
ওরে তিতুভাই এখন ও তুই এই বেইমাঁনটাকে বাঁচিয়ে রেখেছিস ? 


শিতু ॥ বাচিয়ে রাখবে।? না, না আমার চোখেব আলো! যে নিভিয়ে 
“য়েছে আমি মুছে দেবো তাব চোখ থেকে ছুনিষার আলো । 

বিশু ॥ হ্যা হ্যা আমাকে খুন করো । আমাকে মেরে ফেল, আমার 
বাদশ্রাকে হারিয়ে আমিও আর বাচতে চাই না। 


[ বিশুকে ছুরিকাঘাত করিতে উদ্ভত--সহসা মিস ডলির প্রবেশ ] 
ডলি ॥ ছুরি নামাও। 
তিতু ॥ ও আমার ছাওয়ালটাকে খুন করেছে। 
ডলি ॥ তোমার ছেলেকে ও খুন করেনি । তাকে ধরে নিয়ে গেছে। 
বিশু ॥ কে-কে? 
ডলি ॥ সুবেদার সিং। 
তিতু॥ সুবেদার-ম্থবেদধার আমার বাদশাকে চুরি করেছে? 
ডলি ॥ এইজন্য যে তোমাকে পেলে তাকে ছেড়ে দেবে। 
ফুল ॥ তা এই বক্ত-মাথ! জামা? 


ডলি ॥ ও ঝুট। সুবেদদারের লোক যে তাকে নিয়ে গেছে তা আমি 
নিজেব চোখে দেখেছি । 
তিতু ॥ সুবেদ[র শরতান । 


বিশু ॥ যতবড় শয়তানই হোক আমি তাকে সহক্ষে ছাড়বো না। 
বাতাসে ভর করে আমি উড়ে যাবো কোম্পানীর কুঠিতে। যেখানেই লুকিয়ে 
রাখুক -লোহার গারদ হোক আর পাতালের অন্ধকারেই হোক--আমি 
তাকে ফিরিয়ে আনবে1। 


ডলি॥ পারবে না বুদ্ধ। সশন্ত্র ইত্রজের কুঠি থেকে তাকে উদ্ধার করা] 
সম্ভব নয়। 
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বিশু॥ উদ্ধার করতে না পারি তাদের গারদের ঘরের দেওয়ালে মাথ" 
খুঁড়ে খুঁড়ে আমি মরবে । তবু আম'র বাদশাকে শত্ুরের হাতে তুলে দিযে 
আমি ঘরে বসে গাকবো না । 

তিতু॥ দাদু, আমি তোমাকে খুন করতে চেয়েছি তবু তুমি আমার 
ছেলের জন্য_! 

বিশ্তু। ওরে ছেলেটা! তোর হলেও সে যে মানুষ হয়েছে এই কোলে। 
তুই আমাকে খুন করলেও আমার কাটা-মাথা বাদশ। বাদশা বলে কেদে পাগল 
হতো । একট! বাঁশীর অন্ত সে কত কেদেছে। হ্যা হ্যা, তাকে ফিরিয়ে আনবে! । 
তাঁকে বশী কিনে দেবো । তাকে বুকে নিয়ে সারা গা! ঘুরে আমি সবাইকে 
দেখাবে! থে বিশু মোড়ল তাঁকে কত ভালবাসে । বাদশী-_-ওরে দাঁদাঁভাই 
ফিরে আষ-__ফিরে আস্গ। [ প্রস্থান ] 

তিতু ॥ ভাবী-_-আমিও চঙগনুম । ইংরেজের কুঠিতে। 

ডলি ॥ ইংরেজের কুঠিতে গেলে তারা কি তোমাকে সহজে ছাড়বে? 

তিতু ॥ না, তার। হয় আমাকে ফাঁসিতে লটকাবে না হয় গুলী কবে 
মারবে । তবু আমার বুকের মানিককে আমি এমনি করে হারিয়ে যেতে 
দেবো ন!। 

ফুল ॥ কেন দেবে তিতুভাই। তবে তার অন্ত তোমাকে আমি ইংরেজেব 
কুঠিতে যেতে দেবে! না। 

তিতু ॥ বেতে হবে ভাবী--আমি যে বাদশার বাপ | 

ডলি ॥ তুমি না গিয়েও বাঁদশাকে ফিবে পাবে। 

তিতু॥ পাবো? কি করে? 

ডলি ॥ স্বেদার ধেমন তোমার ছেলেকে গ্রেপ্তার করেছে তুমিও তার 
বিবিকে গ্রেপ্তার করে রটিয়ে দাও, তোমার বাদশাকে ফিরিয়ে না দিলে 
ন্সবেদারের বিবিকেও তুমি খুন করবে । দেখবে বিবির জান বাচাতে সে 
তোমার ছেলেকে নিশ্চয় ছেড়ে দেবে । 

ফুল ॥ তুমি তো বেশ কথ! বল্পে বাঁছা। স্ুবেদারের বিবিকে আমরা 
কোথায় পাবো 2 

ডল ॥ স্ুবেদারের বিবি তোমাদের সামনে । 

তিতু ॥ তুদ্দি? 

ডলি ॥. হ্যা-আমি সুবেদার লিং-এর বিবি মিসেস ডলি । 


বাশের কেন্পু। ১৭৯ 


তিতু ॥ তুমি ভিন দেশিয়া হয়েও__ 

ডলি॥ ছুটে এসেছি এদেশের ঘানুষকে বাঁচাতে । কেন জানো? আঁমি 
বুঝি বর্ণে তফাৎ হলেও, ভাষায় প্রভেদ থাকলেও মানুষ সকলে এক। তাই 
নীরব নিঝুম রাতে সবাই যৎ্ন ঘুমিয়ে থাকে আমি যীস্তকে ডেকে বলি 
--ও গড সেভ দি মেন-_হে ঈশ্বব মানুষকে রক্ষা কব | 

ফুল॥ ওসব ইংরজি কথা আমর বৃণ্বিনে বাবু । তুমি যখন সুবেদাদের 
বিবি আমরা তোঁমাকে কিছুতেই ছাঁড়বে1 না। 

তিতু ॥ না-না ছাড়বো না। তোমা খসম আমাব বুকে ছুরি মেবেছে। 
আমিও তোমাকে ছাড়বে! না। 

ডলি ॥ ছাড়তে হবে না তিতুমীর, তুমি আমাকে গ্রেগাব কব। 

ভিতু॥ শুধু গ্রেপ্তাব নয়। তোমাৰ আটকের খবর পেয়েও যদি 
স্থবেদার আমার বাঁদ্শাঁকে ফিবিয়ে না দেখ-আমি তোমাকে কেটে 
টুকরো! টুকরো! কবে দরিয়ায় ভাসিয়ে দেবো। 

ডলি ॥ সেদিন জানবো আমাঁব এ জীবন সার্থক । 

তিতু ॥ নিয়ে যাও ভাবী একে নিয়ে বাঁও। 

ফুল॥ এসো বাছ [স্বগতঃ ] মঢাঁ খেকো! ফকিব তাঁকে ইংবেজের হাতে 
তুলে দেবে জানলে-__না ন! যদি বাদশাকে ফ্িবে নী পাই ওই ফকিরটার 
মাথ! আমি চিবিয়ে থাবো। [ ডলি সহ প্রস্থান ] 

তিতু ॥ বাদশা, ওরে বাপ আমাব। নানা আমি কীপধবো না। আমি 
যে হিতুমীর। আমি নেবো প্রতিশোধ_্যা এমন পতিশোধ নেবো ফা 
দেখে সবাই ভয়ে শিউরে উঠবে। [ প্রস্থান ] 


দ্বিতীয় দৃশ্য 
উদ্ভান খাটি 
[ শিবু পাগলার প্রবেশ ] 
শিবু ॥ হা হা হা, তিতুমিঞার জীবননাট্েব অঙ্কে আমারও জীবন 
নাটক সমান তালে এনিয়ে চলেছে । এক একবার মনেহয় ভেঙে ফেলি 


এই রহস্তের লৌহ প্রাচীর । না না আরও দেখতে হবে, আরও মজা আছে, 
আরও মঞ্জ। আছে। [ হীরালালের প্রবেশ ] 
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হীরা কে? ওতুম? তোমাকে আমি ইচ্ছা করলে সেদিন পুলিশের 
হাতে তুলে ধ্িতে পারতুম | তা জানো ? 

শিবু। সে আর জানি না? খুব জানি! আপনারা বড়লোক ইচ্ছে 
করলে অনেক কিছুই করতে পাঁরেন। 

হীরা ॥ পাবি, আমি ইচ্ছা করলে অনেক কিছুই পারি । 

শিবু ॥ দয়া করে আমার এই মাথার গোলমালট। সারিয়ে দেবেন? 

হীরা॥। সে জন্ত ভাবতে হবে না। তুদ্মি যখন আমার কথামত চলতে 
রাজী হয়েছো 

শ্রিধু॥ নিশ্চর চলবো, এতধিন মাথাট। বিগড়ে ছিল কিনা, তাই ওই 
ছোটলোক ভিথারী গুলোর সঙ্গে মিশে নিজেও ভিখারী হয়েছিলাম | 

হীরা ॥ ভিথাঁরীদের সঙ্গে তোমাকে মিশতে হবে না। 

শিবু। মিশবে! কেন? ও শালারা মানুষ নাকি? যত সব. স্বষ্টির 
অগ্াল। 

হীরা ॥ সীমাকে বিষে করে আমি গোবরডাঙার জমিদারী পেলে, 
তোমাকে আমার দপ্তরে ভাল চাকরী দেবো। 

শিবু ॥। চাকরী? হে, হে হে, সত্য সত্যি 2 
হীর। ॥ হ্যা সত্যি অ'র সেই সঙ্গে তোধার মাথার ও চিকিৎস1 করাবো। 

[ সীমার প্রবেশ ] 

সীমা ॥ তাঁর আগে তোমার মাথাটারও চিকৎসার প্রয়োজন । 

হীরা । আমার মাথা? 

সীমা ॥ ন্ুস্থ থাঁকলে-_-এই গুপগ্ডাটাকে পুলিশের হাতে না দিয়ে আদর 
করে মাথায় তুলতে না। 

হীর।॥ গুগামি এর স্বভাব নগ্ন সীমা, এ গরীব। 

সীমা ॥ তাঁর ওপর একট। বদ্ধ পাগল । 

হীরা ॥ তাই আমি চেষ্টা করবো যাতে ওকে স্থৃস্থ করে আমাদেরই এখানে 
চাঁকরীতে বহাল করা যায়। 

সীমা ॥ তবে দেখে। আবার যেন গুগ্ামি না কর। 

শিবু। করবো কেন? খেতে পেলে গুগামি করবে। কেন? ওই 
দেখোন। চ'ষী বেটার খেতে পারনি বলে ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই লেগেছে। 
ভিথারীগুলে .থেতে পায় না বলে “ম্যায় ভূখাছ'” বলে চেঁচিয়ে মরছে 


কে নি টু: 


বাশের কেন্্র। ১৮১ 


আমিও খেতে না পেয়ে ছুটে এসেছিলুম এই রাজবাঁড়ীতে, এবার খেতে পাচ্ছি 
আর কি গ্তণামি করতে পারি ! 

হীরা ॥ তৃই বাইরে যা 

শিবু ॥ যাবো বৈকি? নিশ্চয় যাবো। বাইরেব মানুষ কি ঘরে থাকতে 
পারি? হা হাহা তাহলে আমি ওই বারান্দায় বসে কবিতা মুখস্ত করে নিইগে। 

হীরা ॥ কবিতা? 

শেবু ॥ শুনবে? ওরে রাক্ষস 


বাক্ষুসে ক্ষুধা! মেটাতে তোর 
মানুষের বপ ধবি। 
প্রিয়ারে আমাব নিয়েছিস কেড়ে 
ভেঙে দিয়ে ঘর ঝাড়ী। 
কান পেতে শোন জী । হাড়ের 
মর্মরে বাজে ওই 
পপ্রয়া হারা এই শ্মশাঁনের বুকে 
চিতা তোর সাজাবোই। 
হা হাহা। [প্রস্থান ] 


সীম1।| মনে হয় লোকটা ব্যর্থ প্রেমিক। 

হীর! ॥ ওর মত ব্যর্থতা হয়তো আমার জীবনেও আসবে । 

সীমা ॥ অর্থাৎ? 

হীর] || তুমি কিজান না সীমা? পাওনি কি আমার অন্তরের পরিচয় ? 

সীমা || পেয়েছি । 

হীরা ।॥ পেয়েও এখনও নীরব ? 

সীমা | মনে করছি এইবার বাবাকে বলবো। 

হীরা |॥ তোমার আমার বিয়ের কথা ? 

সীমা | তার সঙ্গে এও বলবো- 

হীরা | কি? যততাড়াতাড়ি হয়? 

সীম। | স্ট্যা, যত তাডাতাড়ি হয় তিনি ষেন তোমাকে এবাড়ী থেকে 
টব করেছেন । 

হীরা || সীমা 


১৮২ পালা সাহিত্য 


সীমা || চুপ! মনে রেখে হীরাঁলাল-_সীমা হিন্দুর মেয়ে, তার দ্ববার 
বিয়ে হতে পারে না। 

হীরা || কিন্তু বিয়ে তো হয়নি । 

সীমা ॥ লৌকিক বিয়ে না হজেও মনে মনে আমি তাকে ভালবেসে- 
ছিলাম। সেই ভালবাসার পবিত্র স্মৃতিকে নান করে দিতে তোমার মত 
চাকরের গলায় মালা আমি কোনদিনই দেবো ন1। প্রস্থান ] 

হীরা ॥। চাকর? আমি চাকর? এত স্পর্দা। 

[ মিক্বিনের প্রবেশ] 

মিশ্বিন ॥ স্পদ্ধা নয় হীরালালবাবু, এ অভিমান 

হীরা ॥ মিষ্কিন, আজ মনে হচ্ছে সীমাকে আমি কোনদিনই পাবো না। 

মিষ্কিন।। আমিও তো ভেবেছিলাম--তিতুমীরকে জীবন্ত ধরিয়ে দিতে 
কোন দিনই পারবো না। কিন্তু শেষে এমন মতলব এ'টেছি এখন বাছাধন 
নিজে ধর। না দিয়ে পারবে ন।। 

হীরা || তিতুমীর নিজে ধরা দেবে? 

মিষ্ষিন | হাহাহা, তবে আর বলছি কিঃ বুদ্ধ থাকলে সবই হয 
হীরালালবাবু। আমার কথা গুহ্গন! আমি আনি অমিদারবাবু তার সব 
সম্পত্তি তার মেয়ের নামে উইল করেছেন। আগে সেই উইলখানা সংগ্রহ 
করুন | তারপর ম্থযোগ বুঝে অমিবারবাবুকে খতম করে দিয়ে, নিজে জমিদার 
হয়ে বসবেন। তখন দেখবেন ওই সীম! আপনার পরজারের তনার আপনি 
এসে লুটিয়ে পড়বে । 

হীরা ॥ আমাকে কোম্পানী জমিদার বলে স্বীকার করবে কেন? 

মিস্কিন ॥ নিশ্চয় করবে। কোম্পানী চায় শুধু টাকা । 

হীরাঁ।। তাবটে। তুমি ঠিক বলেছো মিস্কিন। এই শেষ চেষ্টা। কিন্তু-_ 

মিষ্কিন।॥। আবার কিন্তর কি আছে? 

হীরা ॥ ভাবছি--প্রভূহত্যা_? 

মিষ্কিন॥ ধর্মজ্ঞান নিয়ে নসীব ফেরানে। যাগ না হীরালাল বাবু। 

হীরা॥ তোমার কথাই আমি শুনবে মিষ্কিন। নেমেছি যখন ভাল 
করেই নীচে নামবো। হ্যা হা, যে কোন উপায়েই হোক উইলথাঁন। চাই । 
তার জন্য দরকার হলে আমি সীমাকে হত্যা করবো, কালী মুখুজ্জেরও রক্তে 
ডুব দেবো-তারপর-- ৷ কালী মুখুজ্জের প্রবেশ ] 
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কালী ॥ অসম্ভবকে কখনও সম্ভব কর! যায় ন1 হীরালাল। 

হীরা ॥ কাঁকা-_ 

কালী ॥ আমি শুনলাম তুমি নাকি সীমাকে বিবাহ করার প্রস্তাব 
করেছে? 

হীরা । আপনার যদ অমত থাকে-_ 

কালী ॥ সীমার অমতে আমি তাঁকে পাত্রস্থ করতে পারি না। 

হ'রা|। তা আমি জানি। 

কালী ॥। আর এও জেনে রেখো, চাকরের “আবদার” মেটাতে দ্বকাঁর 
হলে একট! তালুক লিখে দিতে পাবি । কিন্ুমেয়ে দিনে আমাব আভিআাতা 
কুপন করতে পারি না। 

মিস্কিন॥ রাজ বাদশার উপযুক্ত কথাই বলেছেন জনাব । 

হীরা ॥। আমি শুধু আপনা চাকর নই কাঁকা_ 

কালী ॥ জানি, বন্ধু পুত্র। তবু আমার চাকরী কর যখন-_ 

হীরা || করলেও আমি অনুপযুক্ত নট । 

কালী ॥ পায়ের জুতো সোনার তৈরী হলেও তাঁকে পায়েই মানায় 
হীরালাল। যাও অনাদিকে খুজে দেখো। 
হীরা || অনাদি । 

কালী ॥ হ্যা অনাদি, জ্দিন রাগের মাথান় তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি 
বলে ভেবো না সে পথে পথে না খেয়ে ঘুরে বেডাবে। যেখানেই সে থাক 
যেমন করে পারো তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা কবো --| 

হীরা ॥ আপনার আদেশ শিবোধার্ধ। [ন্বগতঃ ] পাছের জুতো? 
আচ্ছা আমিও দেখবে পাঁয়ের জুতো তোমার মাথায় ওঠে কিন? [প্রস্থান ] 

কালী ॥ তুমিই না মিস্কিন ফকির? 

মিদ্কিন ॥ জী হা। 

কালী ॥ এখানে কি উদ্দেস্তে ১ 

মিষ্কিন ॥ আমি এসেছিলাম কর্ণেল সাহেবের হুকুমে 


কালী ॥ কে? কর্ণেল সুবেদার ? [ দ্বীনবন্ধুর প্রবেশ ] 
দীন ॥ এসে গেছেন জমিদারবাবু, আমাদের ম্থবেদার সাহেব নিজেই 
এসে গেছেন । 


কালী । আমার কাছে তার কি প্রয়োঞ্জন ? [ স্থবেদারের প্রবেশ ] 


-১৮৪ পালা সাহিত্য 


সুবেদার ॥ প্রয়োজন না থাকলে আবে! কেন বলুন? 

দীন ॥ নিশ্চয় নিশ্চয়, আপনি কোম্পানীর লোক ঠাকুর দেেবতারও ওপরে । 
আপনাদের পায়ের ধূলেো পড়া তো ভাগ্যের কথা । 

কালী ॥ সে সৌভাগ্যে তুমি ধন্য হলেও আমি তা নই দ্িনবন্ধু। আমি 
ইংরেজকে যেমন দ্বণা করি তার কর্ণচারীপেরও-_ 

মিষ্কিন।॥ আপনি স্বীকার না করলেও আমাদের সুবেদার সাহেব কিন্তু 
আপনার দোস্ত। 

স্ববে॥॥ চোপরাঁও বেকুব। এমন বদ মেজাঁজী লোকের সঙ্গে দোস্তা 
স্ববেদার সিৎ করে না। আমি ফিরেই যাচ্ছি। 

দীন।। এসেই যখন পড়েছেন সাহেব, দ্ঘা করে কাজের কথাটা-__ 

কালী কাজের কথা তো তিতুমিঞার কবর খোঁড়া? 

সবে || কবর যাতে খুঁড়তে না হয় সেই ব্যবস্থার জন্টেই এসে ছলাম । 

কালী ।। অর্থাৎ? 

স্থববে ॥ তিতুমিঞ্ার লেড়কাকে আমর কয়েদ করে ইন্তাহার জারী 
করেছি, তিতুমিঞ1 স্বেচ্ছায় আমার্দের কাছে ধর দিলে তার লেড়কাকে 
আমর] ছেড়ে দেবো । 

মিস্কিন ॥ ধর! তাকে দিতেই হবে। 

সবে ॥ ধর দেবার পর ভবিষ্যতে সে আর কোনদিন ইংরেজের বিপক্ষে 
বিদ্রোহ করবে না__এই মর্মে মিঃ মুখার্জী বন্দ তাকে বুঝিয়ে তার কাছ থেকে 
একটা "মুচলেকা? লিখিয়ে নিতে পারেন তাহলে আলে র সাহেবকে 
বলে এবারের মত তার জাঁনট। আমি বাঁচাতে পারি । [ বর্শীধরের প্রবেশ ] 

বংশী॥। তার জানতো বাচাবেন স্যার, কিন্ত এদিকে আপনার জানটা 
যে খাঁচা ছাড়া হয়ে গেল স্তার! 

স্থবে।। হোয়াট? 

বংশী || আর হোয়াট ! আপনার মিসেস-_ 

স্থবে।। কোথায়? 

বংশী মনে হয় তিতুমিঞাঁই তাকে ধরে নিয়ে গেছে। 

মিষ্কিন ॥ সেকি? সুবেদার সাহেবের বেগমকে ? 

কালী ॥ এরপরও কি মনে করেন সুবেদার সাহেব, তিতুমিঞা ধরা 
দেবে? 
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সবে ॥ মিঃ মুখার্জা, আমার এই বিপদ্দে আপনিও চুপ করে থাকবেন ? 

কালী ॥ না, আমি এখুনি তিতুমিঞাকে__ 

বংশী । পাকরাও করতে লোক পাঠাবেন ? 

কালী ॥ পাঠাবো--তবে পাকরাও করতে নয় কিছু পুরস্কার দিতে । 

সবে ॥ বকশিশ? সে আমার বিবিকে চুরি করেছে। আমার হার্টট। 
জলে যাচ্ছে। 


কালী ॥ তার হাট টাও তোমার চেয়ে কিছু কম জলে যাচ্ছেনা-_মুবেদার | 
কারণ, ম্যাডাম ডলি তোমার কুড়িয়ে পাওয়া সথের পায়রা, আর ছেলেট? 
তার বুকের রক্তে তৈরি । নয়নের মণি। 

দীন ॥ তা বলে সে লুবেদ্ার সাহেবের বিবিকে চুরি করবে? 

কালী । কোরতো না, সুবেদার সাহেব যদি তার ছেলেট| চুবি কোবে, 
চুবি বিছ্যেটা তাকে না শেখাতো । 

সবে 1 মিঃ মুখার্জী। 

কালী ।। পরের ঘর ভাঙতে গেলে, নিজের ঘব যে তাঙে সে কথাটা আগে 
ৰোঝা উচিত ছিল সুবেদার সাহেব । (প্রস্থান ) 

সবে ॥ হালে! কারপরদার, আমার নাড়ীটা দেখ, চলছে কি? ওরে 
বাবা বুকটা আমার ডলি-_! 

বংশী ॥ বুকট। চেপে ধরবো স্তার ? 

ন্ববে || ও মাই গড; আমার ডলি! 

মিস্কিন॥॥ আপনি স্থির হোন হুজুর । মিষ্কিন ফকির জিন্দা থাকতে, 
আপনার বেগমের গায়ে কাটার আচর দিতে পারে এমন হিন্মৎ কারও নাই। 
আমি এখুনি চলবুম হায়দরপুর ; যেমন করে হোক ডলি বিবিকে উদ্ধার করে 
নিয়েই হুজুরের কাছে এসে সেলাম জানাবো। (প্রস্থান) 

সবে ॥ মাই ডাপিং ডলি-কারপরদার 

বংশী ॥ স্যার । 

সূবে ॥ চুপ করে দাঁড়িয়ে আছো? 

বংণী॥ না স্যার, আমি রাগছি। 

্বীন।॥॥ দেখবেন স্তার, বেশী রাগবেন না। 

সবে | ও$--মাই ভলি-_ 


১৮৬ 


দ্বীন | 


পাল। সাহিত্য 


আর কাদবেন না স্যার । আপনার ডলির কথায় আমার ভূতায় 


পক্ষের বউ মাতন্দিনীয় কথা! মনে পড়ছে। 


স্ববে | তোমার হেমাঙ্গিনী গোল্লায় যাক। 

দীন || গোল্লায় যাবে তুমি। 

সবে || খবরদার হাতী, আমি তোমাকে খুন করবো । 

দীন | আমিও তোমাকে দয়া করে ছেড়ে দেবো । (গ্রস্থান) 

স্ববে ॥ ও মাই ডলি । 

বংশী || স্তার, বুকটা বড় জ্বালা করছে? 

স্থবে || নিয়ে এসো নিয়ে এসো কারপরদার-- 

বংশী ॥ কিস্তার? একটু তেল এনে বৃকে মালিশ করবো? 

সবে ॥॥ ইপিড-- 

বংশী || মাথার হাওয়া করবো? 

সবে ॥ নন্সেন্স। 

বংশী | বুকে হাত বৃলিয়ে দেবো? 

সবে ॥ , মিষ্টি লাগতো চুড়িওয়ালা হাত হলে ।২ 

ৰংশী ॥ ও কে স্যার, তাহলে আমি-স্তাঁর চুড়ি পরে আলি গে ঃ 

| প্রস্থানোস্িত ] 

সবে ॥ ড্যাম ইট.। ওঃ তিতুমিঞ1 গ্রেট স্তাটান্‌! তুমি আমার 
ডপকে চুবি করেছো--তোমার লেড়কাঁকে আমি গুলী করে মারবো । 

বংশী ॥ গুলী? 

সবে ॥ হাঁ হ্যা, গুলী, গুলী, গুলী করে সেই কুত্তার বাচ্চাকে খুন করে 


তার মাংস বেধে আমি পাঠাবেো৷ তিতুমিঞ্ার কাছে। আর দেরী নয়, কুইক 
মাচ, কুইক মার্চ, কুইক-মার্ট- (প্রস্থান ) 

বংশী || হয়েস স্যার। [প্রস্থানোগ্ঠত ] কুইক মার্চ নয়। কুইকটার্ণ । 
তিতুমীর ধন্ত। এক আঙুলের বদলে ছুই আমু দেথিয়েছ-__-চমৎকার ! 

স্থবে॥ (নেপথ্যে ) কারপরদার । 


বংশী॥ ইপেেস স্তার_-গোয়িৎ স্যার, কুইক মার্চ, এক আমলের বলে দুই 
আমুল। 


বাশের কেল। ১৮৭ 
তৃতীয় দৃশ্ব 
[ জেলখান--বাদশ]! একাকী ] 


বাদশা ॥ ফুলজান চাটী বাশের কেল্লা দেখাবার নাম করে আমাকে 
পুলিশের হাতে ধরিরে দিলে? ওঃ, আব যে আমি এখানে থাকতে পারছি ন]। 
কবে এরা আমাকে ছেড়ে দেবে? কবে বিশ্তদাদকে দেখতে পাবো? কবে 
বাপজানের কাছে ধাবো? [খাগ্ভ লইয়া খাঞজাখার প্রবেশ ] 

থাজ।। বাদশা । 

বাদশা || থাজ। চাচা? আবার কেন এসেছো! 

খাজা ॥ খানাটুকু খেয়ে নাও । 

বাদশ1 || না আমি খাবো ন1। 

থাজা || তা বল্লে কি চলে! না খেয়ে কতদ্দিন থাকবে ? 

বাদশ।॥ তুমি জান না-আমার পোষা টুনটুনি পাখিটি আমার জগ্ 
শা খেয়ে শুকিয়ে মরে গেছে। আমার বিশু দাদু আমার জগ্ত হয়তো পাগল 
হয়ে পথে পথে কেঁদে বেড়াচ্ছে । আমার বাপজাঁনও তাই-তোমার দুটি 
"য়ে ধরি আমাকে ছেড়ে দাও। 

খাজা ॥॥ ছেডে দেবার অধিকার আমার নেইরে। আমি যে গোলাম। 

বাদশা || তবে যাঁও, আর তুমি আমার কাছে এসো না। 

খাজা ।॥ রাগ করিস নি বাদশা! আমার ভজরাইন গিয়েছে তোর 
বাপের কাছে। যা হোক একটা ব্যবস্থী হবে। 

বাদশ। |॥ হবে? আবার আমি বাইরের আলো দেখতে পাবো? আবার 
আমার বিশুাছু, বাঁপক্জান, ফুফু সকলের কাছে যেতে পাবো? আচ্ছা, তবে 
৭৪ খাচ্ছি। [ খাবার খাইল ] 

খাজা ।॥ আমি এখন আপি, কেমন? 

বাদশা ॥ আমার বড় ভয় করে । তুমি একটু আমার কাছে থাকো না। 

খাজা ॥ হুকুম নেই বাঁপক্াঁন। তুই যে বুটিশের ছুশমনের ছেলে । 

বাদশা ॥ কিন্তু আমি যে একলা থাকতে পারি না। ওই ৰড় বড় 
লোহার গারদগুলো যেন আমাকে ভয় দেখায়। এখানকার গুমোট অন্ধকার 
যেন আমার কানে কানে বলে আমি বাইরে যেতে পাবো না। 


১৮৮ পালা সাহিত্য 


থাজা || বাদশা 

বাদশা ।॥ সত্যি সত্যি এরা আমাকে ছেড়ে দেবে তো? মেরে 
ফেলবে না £ 

থাজা॥ থোদা! এই শিশু কয়েদীর বুকের কান্নাটুকু তুমি শুনতে পাচ্ছো 
না! মেহেরবাঁন? বিদেশী দুশমনদের কারার গুমোট অন্ধকারে এই কচি 
গোলাপটুকু শুকিয়ে ঝরে যাবে? ওগো দীনছ্রনিয়ার মালিক ! আমার জীবনের 
বদলেও এই হুতভাগাকে বাচতে দাও, বাঁচতে দাও | [ প্রস্থানোগ্যত ] 

বাদশ! || থাজ! চাচা, কিছু বললে না? 

খাজা | আমার কিছু বলার নেই বাপঞ্জান। খোদাঁকে ডাঁক খোধাকে 
ডাঁক। [প্রস্থান ] 

বাশ ।। খোদা-_-না আর তাকে ডাকবো ন'। কত তো ডেকেছি, কই 
সে আমাকে বাইরে নিয়ে গেল? এত কাদছি তধু তো কেউ ছেড়ে 
দিচ্ছে না। [আগে স্ুবেঘ্ধার ও পেছনে বংশীধরের প্রবেশ | 

বংশী ॥ আমার একট] কথা স্যার 

স্ববে।। নানা, তোমার কোন কথা আমি শুনবে! না। যে আমার 
ডলিকে চুরি করেছে তাকে আমি-__ 

বাদশা ॥। আমাকে মেরে। না। আমাকে ছেড়ে দাও। তোমাদের ছুটি 
পায়ে ধরি । 

স্থবে॥ ছেড়ে দেবো বলিস কি বিচ্ছুশ়তান? কে আছিস? 
[ জনৈক কনেষ্টবলের প্রবেশ ] যা একে নিষে যা। 

বাদশ1 || কোথায় নিষে যাবে ? বাইরে 2 সত্যি তাহলে তোমরা আমাকে 
ছেড়ে দেবে? 

স্থবে || হ্যা দেব--হরকত সিং কোট মারসেল-_- 

বংশী ।। স্যার এ বাচ্ছ1_-এর কি দোষ? 

স্ববে॥ দোষ ওর না থাকলেও ওর বাপের দোষের প্রায়শ্চিত্ট ওকেই 
করতে হবে। যাও নিয়ে যাও। 

বাদশ1॥ ৮লো-_-তোমর খুব ভাল । এর! কেউ আমাকে ছেড়ে দ্বেক্ নি। 
তোমর! আমাকে ছেড়ে দিলে? তোমর] খুব ভাল--ফু ফু আমি যাচ্ছি, বিগুদাছু 
আমি ষাচ্ছি বাপজ্রান আমি যাচ্ছি। [ কনস্টেবলসহ প্রস্থান ] 

বংশী ॥. কি করলেন স্যার * একটা মেয়েছেলের জন্যে এমন একটা নিষ্পাপ 


বাশের কেল্লা ১৮৯ 


শিশ্চকে আপনি গুলি করে মারতে হুকুম দিলেন £ ওঃ ভগবান, এর পন্নেও 
আমর। সভ্য মানুষ বলে গর্ব করি? 

স্থবে॥ ' কারপরদার __ 

বংশী ॥ আমিও বলে রাখছি স্যার_মুক্তির আনন্দে অধীর হয়ে যে 
বেরিয়ে গেল-_উদ্যত বন্দুকের নলের সামনে ঈীড়িয়ে সে যখন জানবে তাকে 
মুক্তি দেওয়ার কথা মিথ্য' তখন সেই শিশু মনের রুদ্ধুয়ার খুলে যে দীর্ঘশ্বাসের 
আগুন বেরিয়ে আসবে সেই আগুনে আপনাকে পুড়ে ছাই হতে হবে । [প্রস্থান] 

হবে ॥ আগুন লাগতে আর বাঁকীনেই। ডলিকে হারিয়ে আমার দেহের 
শিরায় শিরায় আগুন ধরেছে। 

বিশু ।। [ নেপথ্যে ] বাদশা; দ্াাভাই-_ 

স্বে। কে? জেলথানার মধ্যে কেডাকে? 

[ উন্মা্দের ন্যায় বিশুমোড়লের প্রবেশ । তাহার গামছায় বাধা কিছু খাবার 

ও টণ্যাকে বাদশার জন্য কেন! বাশিট?। ] 

বিশু॥। আমার বাদশাকে দেখেছে বাধু ৪ কোথায়? কোন ঘরে 
তাঁকে আটকে রেখেছে।? দয়া করে আমাঁকে একটু দেখিয়ে দেবে? 

সবে ॥ কি করে এলি এখানে? 

বিশু ॥ আমি ওই ফটকের কাছে দাড়িয়ে ছিলুম। একটু আগে একজন 
বাবু গেল, সেই আমাকে দয়া করে এখানে পাঠিয়ে দিলে। দাঁও ন1 বাবু 
বাশার ঘরট। দেখিয়ে দাও ন!। 

স্থবে ॥ তুই বাদশার কে? 

বিশু ॥ আমি তার কেউ নই তবে নাতীর মত ভালবাসি কিন1। 

সুবে ॥ বাদশার সঙ্গে দেখা হবে না। 

* বিশু ॥ হবেনা? এত কাছে এসেও দেখা পাবো না! 

স্থবে॥ তিতুমিঞাকে বলিস, আমার বিবি ডলিকে যি সে ছেড়ে না 

দেয় বাশ! তো বাদশা আমি তাকেও জ্যান্ত কবর দেবো । 
[ রুস্তমের প্রবেশ ] 

ঞম্তম ॥ বাঁদশাকে ছেড়ে না দিলে তোমার বিবিকেও তিতুমিঞ ্যান্ত 
কবর দেবে । 

সবে ॥ তুই আবার কে? 

র্তম ॥ তিতুমিঞাঁর সাকরেৎ। 

১২ 


২১৩ পাল। লাহ্ত্য 


স্ববে॥ হরবকত সিং 

রুস্তম ॥ হরবকত সিংকে ডেকে হয়তো আম'র মাথা নিতে পারবে 
কিন্তু তোমার বিবিকে বাচতে পারবে ন]। 

বিশু। আমিও তোমাকে কথা দিচ্ছি বাবু, বাদশাকে দাও আমি নিজে 
তোমার বিবিকে তোমার হাতে এনে পৌছে দেবে । 

সবে ॥ তোদের কথ! আমি বিশ্বাস করি না। বাদশাকে আমি ফিরিয়ে 
দিচ্ছি তবে তোদের একজনকে এখানে জামিন থাকতে হবে। 

রুস্তম ॥ বছুৎ আচ্ছা, আমিই থাকবে! । 

স্ববে॥ ঠিক আছে। অপেক্ষা কর। বাদশাকে নিয়ে আসছি; তোমাদের 
ভাগ্য জোর। আর একটু দেরী হলে হয়তো বাচাতে পারতে না। [ গ্রন্থান ] 

বিশু॥ বলি দেখলে তো রুস্তম ভায়া, বাদশাঁকে পেলুম কিন! 
হাজার হোক পীরের দরগায় সিন্নি মানত করেছি। বুড়োশিবতলাতেও 
স-পাঁচআনার পুজে। দেব বলে ছ--৩া কি বুথা হয়! 

রস্তম ॥ তুমিই মানুষ বিশুদাহ! হিন্দু হয়ে মুসলমানকে এমন আপন 
করে নিতে আর কখনও দেখিনি । 

বিশ্ত। আরে ভাই, আমর। গায়ের মানুষ অত জাততধর্ম বুঝি নে। 
আমরা জানি হিন্দু হই আর মোছক্মানই হই আঘরা সবাই এক। তোমার 
কোন ভয় নেই ঠমি এখানে থাকো । আমি বাদশীকে নিয়ে গিয়ে বাড়ীতে 
রেখেই সেই বিবিকে নিক লে আসবো । 

রুস্তম ॥ বাঁদশাকে পেলে তিতুমিঞাঁও বিবিকে ছেতে দ্বেবে। 

বিশু॥ না দিলে শুনছে কে? এই দেখ ছেলেটার অন্যে এক পয়সায় 
মুড়ি মুড়কি কিনে এনেছি, আবার ওর সেই বাশীটাও এনেছি। বড় বায়ন। 
ধরেছিল। কৈ হে-এখনো তো! আসছে না 2 

রুস্তম ॥ বিবিকে বচাঁতে বাত্বশাকে ছাড়তেই হবে । 

বিশু। হবে--হবে। বাশীটা পেলে শালা আমার কত আনন যে 
করবে। হে-হে-হে আচ্ছা রস্তম ভায়া! সে আমাদের দেখে প্রথমে একটু 
অবাক হয়ে ধাবে। কি বল? ওই যেনকাঁরা আসছে? হ্যা পায়ের শব্ধ 
পাচ্ছি। আমছে আমার বাদশ। দাদাভাই । 


[ স্েচারে করিয়া বাদশার মৃতদেহ জইয়! খাজা খা ও অনৈক কনষ্টেবলের 
প্রবেশ ] 


বালেন্স কেন ১৯১ 

রুস্তম ॥ একি? 

খাজ। ॥ বাত্বশ।। 

বিশু॥ বাদশ। বাদশা । [নুবেদারের প্রবেশ] 

হবে ॥ ছুর্ভাগ্য-- আমি যাওয়ার আগেই বাদশাকে গুলী কর? হয়ে গেছে। 

বিশু। ওঃ দ্াদাভাই। (হাত হইতে ঘাশটা পড়িয়া গেল নিজেও 
টাল সামলাহতে ন। পারিক়। পড়িয়া! গেল] 

রুত্তম | নুবেদার__বেইমান ( ব্ুবেদারের উপর ঝাঁপাইয্। পড়িতে উদ্ভত ) 

স্থবে। (পিস্তল তুলিল হ্যাগ্তস্‌ আপ! হরুবকত পিং, গ্রেপ্তার করে 
নিয়ে যাও--আমার বিবিকে নী পেলে একে€ খতম করা হবে। 

[ কনষ্টেবল রুস্তমকে গ্রেণডার করিল] 

রুস্তম ॥ আমাকে খতম করলেও খিখিকে আর পেতে হবে না শয়তান । 
বাদ্শাকে মেরে পাগল! তিহুর মাথায় তোর! যে খুন চাপিয়ে দল সই খুনের 
বদলা দিতে হবে তোরই বিবিকে। দাহ আমি আমলি। নিজের জন্য 
ভাঁবিন। বাদশাকে বাঁচাঁতে পারলাম না, এ আফশোষ মৃত্যু পরেও থাকবে । 

বিশু ॥ কুশতম-__ 

কম্তম ॥ তবু তিতুকে বলো--কোম্পানীর স্বার্থের বুনিয়াদ কায়েম 
করতে একরত্তি শিশুর রক্তে যে ধুয়ে দিলে বাংলার মাটি, সেই নব রাক্ষস 
স্ববেধারকে সে যেন মাক না করে-_মাঁফ নাকরে - [ কনষ্টেব্ সহ প্রস্থান ] 

বিশ্ত॥ বা৭শা_ওরে আমি তোর বাশী এনেছি। তোর অন্তে মুড় 
মুড়কি এনেছি। কত ক্ষিদে পেয়েছিল। মুখের পান্তা ফেলে চলে এলেছিলি। 
একবার কথ! “ক” দ্াদ্াভই-_ একবার চেয়ে দেখ । ওরে আম তোর বসু 

হ্ববে॥। যাও। এইবার ডেডবডি আমরা লাস ঘরে পাঠিয়ে দেবো। 

বিশু ॥ না না, লাস ঘরে নিয়ে যেতে দেবো না। আমার বাদশা 
দাদাভাইএর দেহ আমি বুকে করে নিয়ে যাবে। হায়দরপুর | 

সবে । আইন নেই। 

খাজা ॥ বাচ্ছা ছেলেকে খুন করারও তো। আইন নেই অনাব। 

স্থবে ॥ খাজা | 

খাত ॥ জ্যান্ত দেহট! দেননি, মর! দেহটা দিতে আপত্তি কি? 

নুবে ॥ ধেঁশ নিয়ে যাও ! | বাশাকে লইয় বিশুর প্রস্থান - 

থাজ।॥। জনাব। 


১৯২ পাঁল। সাহিত্য 


সুবে। ওকি? তুই কাঁদছিস? 

খাজা । না জনাব, হাসছি। বুটিশ শাসকদের গোলাঁমীর খণ শোধ 
করতে জাতভাই-এর খুনে হাত রাঙানুম। হাঁসবো না? আপনিও হান্ুন 
তবে এ হাসির ফোরার। বেশি দিন নয় জনাব, বেশি দ্বিন নয়। [ প্রস্থান ] 

সবে ॥। তা আমি জানি! এতদিন যা করেছি, আজ শিশু রক্তের 
"্আয়নায়* যেন নিজেকে দেখে আমি চমকে উঠছি । ওঃ এটা বাশী? এয 
একি ! এই বঝাশীর মধ্যে থেকে যেন হাজার হাজার বাদশ। আমাকে ব্য 
করে বলছে-ইংরেজের গোলাম হু'সয়ার। ন। না ডলিকে চাইনে আমাকেও 
চাইনে। তিতুমীর! উজির সর্লে আমাকেও মুছে দাও ছৃনিয়়ার বুক 
থেকে । [ প্রস্থান 


চতুর্থ দৃশ্য 
[ বাশের কেল্লার সম্মুথে । মিষ্কিনেব প্রবেশ ] 

মিষ্কিন॥ বাশের কেল্লা তৈরী করে যে ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করতে 
চায় সে একট পাগল ছাড়া আর।+1? কিন্তু পাগল হলেও তিতু বোকা নয়। 
এত চেষ্টা করেও তাঁকে হিন্দুদের উপর ক্ষেপিয়ে তুলতে পারছ না। আগে 
থেকে হিন্দুগুলোকে খতম করতে ন| পারলে' তিতুকে কবরে পাঠিয়ে আরামে 
হায়দরপুরের জমিদারী ভোগ করা আমাব নসীবে হবে না। ওই কাফের- 
গুলোই তখন তিতুর হয়ে আমাকে কবর দিতে আসবে । 

| ফুলজানেব প্রবেশ | 

ফুল ॥ কার কবর খুঁড়ছে মিঞ1? 

মিস্কন ॥ কবর নষ ফুলজান বিবি। ভাবছি তিতুমিঞার কথ।। 

ফুল ॥ বাদশার কথা ভাঁববাঁর অবসর নেই বুঝি? 

শিস্কিন॥ সে তে! আরামেই আছে। 

ফুল।॥ কোথায়? তোমার বাীতে? 

মিষ্কিন || না ইংরেজের কুঠিতে | 

ফুল ॥। থাঁকার কথ ছিল কিন্ত তোমার বাড়ীতে । 

মিষ্কিন ॥ তার জন্ত চিন্তা কি? 

ফুল।- কবে আসবে সে? 

বিশ্কিন।॥ তিতুমিঞাঁকে হিন্দুদের ওপর ক্ষেপিয়ে তুলতে পারলেই-_ 


বাশের কেলী। ৮৯৩ 


ফুল || তিতু হিন্দুদের ওপর ক্ষেপবে না। 

মিষ্কিন।| তাহলে বাদশা_- 

ফুল || আঁসবে না? বটে! আমিও রাঁম বাঁ তৈরী করে রেখেছি। 

মিষ্কিন || রাম দাকি হবে? 

ফুল || আদর করে তোমার গর্ধানে ধার গরীক্ষা করবো। 

মিষ্ষিন । কুলজান বিবি । 

ফুল ॥ বাঁদশ।--বাদশা_বেখান থেকে, খেমন করে, যেকোন উপায়েই 
হোক তাকে ফিরিয়ে আন। চাই। নইলে তোমার কথায় বাদশাঁকে ছুশমনের 
হাতে তুলে দিয়ে বে ভুল কবেছি সেতুল শোধরাবো তোমার মাঁথাট। 
জবাই করে। 

মিস্বিন ॥ ক্ুম্তম তাকে আনতে গেছে । 

ফুল ॥ যদ্দি না আদেঃ তোমারও গনিয়ার মেগদ শেষ হবে আমার হাতে। 

প্রস্থান এ 

মিষ্কিন ॥ ফুলজান বিবিব মধ্যে যন একটা ভাবাস্থর দেখাছ। মাগা 
ঘর্দি তিতুমিঞার কাছে সব কথা প্রকাশ কৰে দেন চিন্তা কি? কোম্পানী 
তে। আছে! তার আগে যেমন কবে হোক ডলিকে উদ্ধার করে স্রবেধারকে 
খুপী করতেই হবে। [ঠিতুমীরেব প্রবেশ ] 

তিতু ॥ 'মালবাৎ্ হবে। বাদশী ফিবে পার অগ্গে ধিন্দুরা ডাকছে 
ভগবানকে । মোল্লারা ডাকছে খোদাকে-মেহনত খন সকণেই করছে, খুসী 
আমি সকলকেই করবো। 

মিষ্কিন ॥ তবে কি জান বেটাশতভামাম কাজা বাদশা হয়ে একট! 
জানানাকে আটক রাখ। কিন্তু তোমার ভাল দেখায় নাঁ। 

তিতু ॥ ইংরেজরা তামাম হিন্দস্থানের সরকার হটে আমার লেড়কাকে 
আটক রাখলে কি করে? 

মিস্কিন ॥ তামার লেড়কাকে তার! ছেড়ে দ্বেবে। 

তিতু ॥ দেবে--এখন গুঁতোয় পড়ে । 

মিস্কিন। তিতুবেটা_ 

তিতু ॥ তুমি ভেবো না ফকির সাহেব । লুবেধারের বিবিকে আমি 
মায়ের মতই যত করে রেখেছি। বাদশা এসেই আমি তাঁকে তোমার সঙ্গে 
স্থবেদারের কুঠিতে পাঠিয়ে দেবে! | 


১৯৪ পালা পাছত) 


মিশ্কিন।। কিস্তু_ 
তিতু ॥ আবার কিন্ত কেন? বাদশ' আসছে! হ্যা হ্যাসে আসছে 
না হলে রুতস্তমের এত দেরী হবে কেন? পে তাকে নিয়েই আসছে। অঙ্গে 
বিশদ্াহ৪ আছে। আমি বেশদেখন্তে পাচ্ছি । তিন জন হন্হন্করে ফিরে 
আসছে। 
[ বাদশার মৃত দেহ লইয়া! বিশু মোড়লের প্রবেশ ] 
বিশ্ত ॥ বাদশা দাদাভাই _ 
তিতু ॥ বিশুদাছু, ও কে? 
বিশু ॥ বাদশা, তোমার বাদশ1, চিনতে পারছোন' £ কর্দিন আমাদের 
দেখতে না পেয়ে অভিমানে ঘুমিয়ে পড়েছে। ডেকেছি সাড়া পাইনি। 
তুমি একবার ডেকে দ্বেখত? 
তিতু॥ বাদশাশ্একি ! এষে রক্ত-মখা দেছ। ওঃ থোদ।1, একি করলে 
মেহেরবান ? আমার বাদশ।-_ 
[গীত্ত কণ্ঠে সপ্দানন্দের প্রধেশ | 
সর্ঘা]।। | গীত | 
চলে গেছে সে বেদুর হতে দুরে 
ঘন ঘোর তমসায়। 
রেখে গেছে শুধু শহীদের স্মৃতি 
আর কিছু নাহি হাঁয়॥ 
তিতু॥ নেই! আমার বাশ! হারিয়ে গেছে? আর সে আমাকে 
বাপআান বলে ডাকবে না ? 
সদা ॥ | পূর্বগীতাৎ্শ ] 
নিঝুম রাতের নীরব আকাশে 
কাদির কছিবে বাতাসে বাতাসে 
খুনে মোর যার! ভিক্নায়েছে মাটি 
কর না গো ক্ষমা তায় ॥ 
তিতু । অদানন্দ চাচা! সুবেদার আমার বাদশাকে গুলী করে মারলে? 
এতটুকু একটা ছেলে তাও তাদেব সইলে৷ ন1? 
সদ্বা। ওই শোন_-ওই শোন তিতৃ। আমার রতনের সঙ্গে তোর 
বাদশাও কেঁদে কেঁদে বলছে, খুন দাও--খুন দাও । [ প্রস্থান ] 


বাশের ফেলা ১৯৫ 


মিস্বিনা। অসহা, অসহা তিতুমীর, এ দৃশ্ঠ আণম দেখতে পারছি মা। 

তিতু॥ দাহ বার্দশাকে আমার কোলে দাও। ওর মায়ের কবরের 
পাশে 

বিশ্ত। না না, আঁমার দ্বাাভাইকে বুকে নিয়ে আমি সবার দোরে 
দবোরে ঘুর বেড়াবো। [ বাদশার মৃতদেহ তুলিয়া! লইল--] 

তিহ॥ ওর মা ওকে তোমার হাতেই তুলে দিয়েছিল! তাই আজ 
আমি তার সে দান ফিরিয়ে নেবো না । চিরদিনের ক্ষনা ঘুষ পাড়িয়ে বাখো। 

বিশু॥ কেড়ে না নিলে আমিও দেব না। ওকে মাছগুষ কবে ওর সাদী 
দিয়ে আমিই ওকে ফিরিয়ে দিয়ে যাবো তোমার কাছে । হাহা সেই ভাল। 
আক্ষ নিয়ে যাঁই, আজ নিয়ে যাই। বাদশা! দাদাভাই সাড়া দে 
- সাড়া দে। [ বাশ! সহ প্রস্থান ] 

তিতু ॥ ওঃ, বুকট1 এমন জাল! করছে কেন? চোখ ছটো৷ এমন ঝাপসা 
হয়ে যাচ্ছে কেন? দুনিয়াটা কেমন যেন ফাকা ফীক। লাগছে! নানা 
তিতুমীরের ধুক পাথর দিয়ে গড়া। সুবেদার আমার কলিজায় আগুন 
ধরিয়েছে। সেই আগুনে _ [ ঙলির প্রবেশ ] 

ডগ্স॥ তুমি আঘাকেই পুড়িয়ে ছাই করে দাঁও তিঠমীর। 

মিষ্কিন।॥ নারী হত্যা ? 

ডলি॥ শিশু হত্যা যার! করে তাঁদের নারীগুলোকে হ্যা করলে পাপের 
চেয়ে পুণ্যই হয়। 

মিশ্কিন॥ তা অধশ্ত ঠিকই ! সবই খোদার মপ্তি! তিতু “তু! যে 
তোমার বাদশাঁকে খুন করেছে তার বিবির খুনেই তুমি তার গ্রতিশোধ 
নাও। তবে ওই সঙ্গে হিন্দুদের বেইমানীর প্রতিশোধ শিতে ভুলো না ব্টো। 

ডলি॥ হিন্দুর! বেইমান? 

মিপ্কিন॥ তাদের ওপর মেছ্রবাণী করে তিতৃমিঞা যে তু করেছে 
তার মাঁণুল দ্বিতে গেল--তার বাদশা । [ গ্রস্থান ] 

তিতু॥ ঠিক, ঠিক হিন্দুদের ওপর মেহেকধানী করার জন্যেই হারিয়ে 
গেল আমার বাঁদশ1। না না, আমি আর কারও ওর মেছ্রেবানী করবে! 
না। ইংরেত্রকেও ন| হিন্দুকেও না। মুবেধারের বিবিকেও ম1। 


১৯৬ গাল সাহিত্য 

ডলি ॥ স্ববেদারের বিবিও তোমার মেহেরবাঁনী চায় না তিতুমীর । যে 
শয়তাঁন এক রত্তি দুধের ছেলেকে গুলী করে মেরেছে, সেই বর্বরের স্ত্রী বলে 
পরিচয় দিতেও আমার দ্বণা হচ্ছে। তুমি আমাকে হত্যা কর। আর যদি 
পার আমাকে কেটে আমার মাঁথাটাঁও তাঁর কাছে পাঠিয়ে দ্িও। 

তিতু ॥ তাই দেবো । ওই আঁসমাঁন থেকে বাদশা বলছে বদলা নিতে। 
আমি ব্দল। নেবে! খুন ক বদলা খুন । [ পিয়ারার প্রবেশ ] 

পিয়ার ॥ কাকে খুন করবে ভাইজান? মেমসাঁবকে ? 

তিতু ॥ ওর খসম আমার বাদশাকে খুন করেছে। 

পিয়ারা ॥ তুমি ওকে মাঁফ করে সেই বেঈমানকে বুঝিয়ে দাও__মুখুয চাষী 
হলেও তুমি মানুষ । 

ডলি॥ জানোয়ারের কাঁছে মনুষ্যত্বের মুল্য নেই বহিন। তার যেমন 
কুকুর তেমনি মুগুরই দিতে হয়। 

পিয়ারা॥ মুখুরট] তাদের মাথাঁতেই মারবে! কিন্ক আপনি মেয়েছেলে ! 

তিতু ॥ ওসব মেয়েছেলে ফেয়েছেলে আমি মানি নে। 

পিয়ারা ॥ কথা রাখে ভাইজান। 

তিতু ॥ রাগলে তিতু বাপকেও খাতির ঝরে না জানিস? আমার 
মাথায় রক্ত টগ-বগ করে ফুটছে, চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছে_-যা য| 
তুই নিজে মেমসাবকে নিয়ে গিয়ে স্ুবেদারের কুঠিতে পৌছে দিয়ে আত্ম । 

ডলি॥ এত বড় অপরাধের পরও তুমি আমাকে মুক্তি দেবে? 

তিতু ॥. ভদ্দরলোক হলে হয়তে। দ্বিতুম না। আমি যে মুখ্য চাষী। 

ডলি ॥ আমার স্বামী তোমার ছেলেকে খন করেছে । 

তিতু ॥ তোমাকে খুন করলে সে তো ফিরে আসবে না! 

ডলি॥ তিতুমীর তুমি কিমানুষ? 

তিতু॥ নামেমসাব। এই ঘুণধরা ছুনিয়ার আন্তকুঁড়ের আমি একটা 
জঞ্লাল। 

ডলি॥ এই ঘৃণধর! দ্রনিয়ার সৌন্দর্য যদ্দি কেউ ফিরিয়ে আনতে পারে সে 
তোমাদের মত এই আস্তাঝুঁড়ের মানুষই ফিরিয়ে আনবে ভাই। 

পিয়ারা॥ আস্মন মেমসাঁব__ 

ডলি॥। আমি কোথাও যাবে না পিয়ার।। এতদিন রং মেখে সং সাজ 
ভদ্দরলোকের-.আস্তানায় থেকে যে আলোর আন্বাদ পাইনি, এই পচা পল্লীর 


বাশের কেল্লা ১৯৭ 


আস্তাকুঁড়ের আজ যে মণির সন্ধান আমি পেয়েছি,-তাই বাঁধল। মায়ের খণ 
শোধ করতে এই মুসলমান ভাই এর পাঁশে দাড়িয়ে এই ক্রীম্চান বহিনও করে 
যাঁবে কোম্পানীর বিরুদ্ধে স্বাধীনতা অংগ্রাম | [শ্রন্থান ] 


তিতু ॥ পিয়ারা, ওরে, আমার বাদশার রক্ত দেওয়া! বুথা হবে না। 
ফৌজ নিয়ে আমি এখনই ঝাঁপিয়ে পড়বো কোম্পানীর কুঠিতে। তুই 


রুস্তমকে ডাক । | খাজা খাঁর গ্রবেশ ] 

খাজা ॥ রুস্তম আর আসবে না। 

পিয়ার ॥ রুস্তম-_ 

থাকা । কোম্পানীর হাতে গ্রেথার হয়েছে । আজই রাত আটটায় 
তার ফাসি হবে। [ অস্কুট আত্ন'দ ] 


তিতু ॥ কুল্তম গ্রেপ্তার? তাপ ফীসী হবে? বাদশা নিভিয়ে দিয়ে 
গেল চোখের আলো, রুস্তম ভেঙ্গে দিয়ে যাচ্ছে আমার বুকের পাঁজর । ওঃ 
রাক্ষসী “বাংলা মা”। না, নাঃ আর তোকে মী বলে ডাকবো না। নবাব 
সিরাজউদ্বৌলার রক্ত নিয়েছিস পলাঁশির মাঠে, তিতুমীরেরও রক্ত খাবি 
“বাশের কেল্লাতে”। দেখবো শরুতাঁনী, ছেলের রক্ত খেয়ে ক৩ হাসতে পারিস। 
তবে আমিও এমনি ছাড়বো না। আগে জমিদার কাশী মুখুজ্জেকে দেখে 
নেবে! তাঁরপর স্থবেঘার সিং-এর মাথা 'নবো। 

থাজা॥ সে চেষ্টাপরে করো । এখন রুস্তম- 

পিয়ারা ॥ কিছু বলেছে? 

খাজা ॥| মৃত্যুর আগে সে পিয়ারাঁকে দেখতে চেয়েছে। ম্যাজিস্রেট 
আলেকজাগার সাহেবের হুকুমে তাই আমি পিয়ারাকে নিয়ে যেতে এসোঁছ। 

তিতু ॥ পিয়ারাকে তুমি নিয়ে যাবে? 

খাজা | আমি পিয়ারাঁর জীবনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিলাম তিতুমীর । পিয়ার। 
শুধু তোমার বহিন নয় ও আমারও বহিন। [ প্রস্থান ] 

তিতু ॥॥ পিম্সার।- 

পিয়ার |॥ যাবে। ভাইজান । বাদশ! হারিয়ে গেল, শেষ দেখা হ'ল ন1। 
আবার রুস্তমগ ষেতে বসেছে তার সলে- 

তিতু॥॥ শেষ দেখা হলে বলিস, তিতুমীর তাদের ছুশমনকে কোনধিনই 
মাফ করব ন1। 


রই পাল সাহিত্য 


পিয়ারা॥ আরও বলবো. ভাইজান! ফাসীর দড়ি গলায় পরে জীবনের 
সেই শেষ মুহূর্তে সে ষেন খোদাতালাঁকে বলে--€গে! মেহেরবান ! তোমারই 
স্য ছুনিয়ায় যার] মানুষ হয়ে মানুষের হাড় চিবিয়ে খায়, মনুষের বাচার 
দাবী কড়ে নিয়ে নিজেরা সবে বণচতে চায় সেই মানুষ বেণী জানোয়ার গুলোকে 
তুমি মাফ করো না মেহেরবাঁন, মাফ করো না। | প্রস্থান ] 

তিতু ॥ মানুষের দ্ুশমনকে খোদা তালা ছেড়ে দিলেও তিতুমীর ছাড়বে না। 

[মুসলমানের ছদ্মবেশে অনাদির প্রবেশ 1 

অনা্দি॥| তিতুমীর ! যুদ্ধের অন্ত তৈরী হও । 

তিতু।। ডভৃমিকে? 

অনার্ধি॥ নাম আবদার রহিম । আমি এইমাত্র শুনে আসছি তোমাকে 
শায়েস্তা করতে চকোলকাঁত। থেকে পঞ্চাশখান। কামান নিয়ে পাচশো। 
গোরাপণ্টন মার্চ করে এগিয়ে 'আসছে। 

তিতু ॥ আন্ক, আমি তাদের সঙ্গে লড়বো | 

অনাদি ॥ গোটাকয়েক গাদা বম্দুক আর গাছ কতক লাঠি নিয়ে তাদের 
সঙ্গে তুমি লড়তে পারবে না তিতুমীর । 

তিতু।। আমার কেল্লা আছে। 

অনাদ্ধি॥ ইংরেজের একট। গোলার ঘায়েই তোমার ধশের কেল্লা চূর্ণ 
হয়ে যাবে । কোম্পানীর সঙ্গে লড়তে গেলে চাই কামান - 

তিতৃ ॥॥ কামান? 

অনার্দি।। সে কামান তৈরী করণে যত অর্থের প্রয়োজন হয় আমি 
তোমাকে দেবো । তুমি আজকের রাতের অন্ত মাত্র পাশ অন লেঠেল দাও । 

তিতু ॥॥ গেঠেল কি কবে? 

অনাদি ॥ আ্ানতে চেওনা দোস্ত। তোমার টাকার প্রয়োজন 
আমি দেবে!। 

তিভ। কিস্তু আমার অন্তে ? 

অনাদি || তোমার জন নয় বন্ধু। ইংরেজের চিবিয়ে খাওয়া বাংলার 
কংকালে আবার নতুন প্রাণশক্তি ফিরিয়ে আনতে আমি দিকত্রাস্ত হয়ে ছুটে 
এসেছি তোমার কাছে । তোমার এই জাগরণের রুদ্রবীণাকে ভৈরব ভঙ্কারে 
বাঝ্িয়ে, ওই সাগরপারের শ্বেত মর্কটদের সঙ্গে এদেশের বিভীষণদের রক্তে 


বাশের কেলা ১৯৯ 


হদি ধুয়ে দিতে পারি বাঁ্ল! মায়ের গরাধীনতার কানী, তবেই লাঁনবে। এ 
প্ীবন সার্থক। 

তিতু॥। তবে এসো দোস্ত! ছুজনে আগুনের গোলা হয়ে ফেটে পড়ি 
কোম্পানীর কুঠিতে। জান কবুল করেও লড়াই করে ছুশমনদের কবরের ওপর 
দাড়িয়ে বাপের বেটার মত 'টড়িয়ে 'দই বান্নালীর বত্থে *্রাঙ্গ। মেহনতী মানুষের 
লাল ঝাণ্ডা। | উভয়ের প্রস্থান [ 


চতুর্থ অন্ক-_প্রথম দৃশ্য 
| কারা-সম্মুখ ] 
স্এ্রধার ॥ হূর্বার বৃটিশ শক্তির অত্যাচারে অজরিত হয়ে ক্ষিগ হিংসায় 
মত জ্পে উঠলো তিতুমীর | বাংলার মেঘাচ্ছন্ন ভাগ্যাকাশে বিদ্যুৎ শক্তর মণ 
ঝলসে উঠলো তার রণহুৎকার। শুরু হল স্বাধীনতা সংগ্রাম। সেই স্বাধীনতা! 
আমর! পেয়েছি কিন্তু সংগ্রাম আজও কুরঁররে যায়নি। তাহ তিতুমীরের 
জীবন নাট্যের সীমান্তে ঈাড়িয়ে আআ আমিও খলবো। 
গীত 
উঠুক গর্জে সুরজ মন্ত্র 
অনতার হুৎকার। 
বাডুক বিশ্বে সব্যসাচীর 
গাণ্তীব টংকার-_ 
মানুষের হাড়ে ভরায় যাহারা 
কৃদ্ধ জমাট পাধাণ কার! 
নাশিতে তাদের উঠুক সঘনে 
ক্ষুধিতের ঝংকার । | প্রস্থান ] 
[ আগে মিষ্কিন ও পশ্চাতে সুবেদার সিং-এর প্রবেশ ] 
স্থবে ॥ কারপরদার, শয়তানটাকে গুলী কর-_ 
মিস্কিন ॥ শয়তান ওই একট] নয় হুজুর। বাংলার মাটিতে অমন হাক্জার 
হাজার শয়তান বাস করছে। 
বংশী ॥ তাদের মধ্যে তুমিও একজন | 
মিষ্কিন ॥ আমি ফকির-- 


২০৯ পালা সাহিত্য 


সবে ॥ তুমি আমার ডলিকে এনেছে? 

মিষ্কিন॥ কোথা! থেকে পাবো হুজুর? তিতুমিঞা তাঁকে খুন করেছে। 

স্থবে ॥ ও মাই গড়--আমাঁর ডলিকে খুন করেছে? আচ্ছা রুম্তমের 
ফাঁসিটা! হয়ে ষাক_-তারপর তিহুগুগ্ডার সঙ্গে গোটা চব্বিশ পরগণ জেলাটাকে 
আমি বারুদের আগুনে পুড়িয়ে খাক করে দেবো। 

মিষ্কিন॥ আপনাকে কিছু করতে হবে না জনাধ। যাঁ করার এই 
ফকিরই করবে । 

স্থবে॥ ছাই করবে। তুমি না বলেছিলে তিতুণ্মঞ্াকে হিন্দুদের ওপর 
ক্ষেপিয়ে তুলবে? 

মিস্কিন ॥ হিন্দুদের ওপর ক্ষেপিয়ে তোলার আর দরকার হবে না হুজুর। 
কোলকাতা! থেকে যে নতুন গোরাপণ্টন এসেছে তাঁদের নিধ়ে আজ রাতেই__ 

স্থবে ॥ কিন্তু আক্রমণটা করবো কোথায়? তার গুপ্ত আড্ডা বাশের 
কেল্লার সন্ধান আমরা তো কেউ জানি না। 

মিদ্কিন ॥ সেই সন্ধান নিয়েই আমি এসেছি হুজুর 

স্থবে ॥ সেই বন্ধুতের প্রত্দানে গভর্ণরকে বলে আ'মও তোমাকে-_ 

মিস্কিন॥ আমার ভগ্ত কিছু চাই ন। হুজুর, চাই মাত্র হিন্দুর রক্ত বিধৌত 
বাংলার মাটিতে পবিত্র ইসশামের পতাকা ওড়াতে- 

স্থবে॥ সে আশা তোমার পুর্ণ হবে। 

মিষ্কিন। আমিও হলফ করে বলছ জনাব, কাল প্রভাতের সূর্য তিতুমিঞা 
আর দেখতে পাবে না। [ প্রস্থান ] 

সবে ॥ যত সব নেটিভ। ও:, ডলি নেই! [খাক্ষার প্রবেশ ] 

খাজ।॥ এসেছে হুজুর । 

সুবে। এসেছে আমার ডলি? 

থাজা॥ নাহ্জুর পিয়ারা। 

সবে ॥ কুম্তমের সঙ্গে দেখা করতে ? 

খাজা ॥ ম্যাজিস্রেট সাহেবের ছুকুম-__ 

স্ববে॥ (ঘড়ি দেখিয়া) কিন্তু সময় খুব ক্। কথা-বার্ড। ঝটপট সেরে 
নিতে বলবি। যা তাকে নিয়ে আয়-_ 

খাজা ॥ যোন্কুম-__ [প্রস্থান ] [শিয়ারার প্রবেশ ] 

[পয়ারা॥ রুস্তম কৈ? কোথায়? 


বাশের কেল্লা ২৬১ 


সবে । এসো, এসো মিস, আমি বলি কি-- 

পিয়ার। ॥ রুস্তম ছাঁড়া কারও কথা শোনার কান আমার নেই। 

সবে ॥। আমি কর্ণেল স্বব্দোর | 

পিয়ার ॥ ও, তুমিই সেই শয়ত'ন যে বাদশাকে খুন করেছে? 
[ কস্তমের প্রবেশ । পরনে কালো পোশাক ] 


রুস্তম ॥ হ্্য', সেই শয়তান, যে বান্ধশাকে খুন করেছে । আমার ফাসিও 
হচ্ছে ওরই ইচ্ছায়। ও মানুষ নয় পিয়ারা, জানোয়ার | 
স্থবে॥ খবরদার কাল! আতদ্মী-- 


রুস্তম ॥ জআাদ। আদমী তুমিও নও বেকুব। ভাঁরতের মাটিতে জন্মে 
ইংরেজদের গোলাম হয়ে, দেশের ভাইয়ের সঙ্ে বেইমানী করার সাজ। 
তোমাকেও পেতে হবে। 

ল্ুবে ॥ চৌোঁপরাঁও কয়েঘী--। 

রুস্তম ॥ কেন? তোমার ভয়ে? ফাঁসির দড়ি যাঁর গলায় ঝুলছে 
তোমার যত গোলামকে নে ভয় করে না। 

সুবে॥। হু আচ্ছা [প্রস্থান ] 

পিয়ার ॥ রুস্তম 

রুস্তম ॥ পিয়ারা, তুমি এসেছো ? 

পিয়ার1॥ তোমাকে এর! বাচতে দিলে না রুত্তম ? 


রুস্তম 1 বাঁচতে আমিও চাই না পিফারা। চোখের সামনে বিদেশী 
ইংরেজদের বুটের তলার নিজের জাঁত ভাইদের পিষে মরতে দেখে বাচার নেশা 
আমার কেটে গেছে । ওঃ) আজ বদি বাঙ্গালী আগতে, আমাদের পাশে এসে 
দাঁড়াতে। তাহলে বুঝিয়ে দিতুম সাঁণ বাদর গুলোকে 

পিয়ার ॥ কুস্তঘ-_- 


রুস্তম ॥ হল না পিয়ারা। যদি আবাঁব কখনও বাংলার মাটিতে আলি 
সেদিন ওই বেনের জাত ইংরেজগুলোকে দেখে নেবে । 

পিয়ারা ॥ আঁসতে হবে রুস্তম । বাধ্লার মাটি যে আমাদের কাছে 
বেহেস্তের চেয়ে সুন্দর | 


রুস্তম ॥ ধুলোর বেহস্তকে যারা ক্ষুধিত বাঙ্গালীর খুনে লাল করে দিচ্ছে 
আমি তাদের মাফ করবো না পিয়ার। মৃত্যুর পর আকাশে বাতালে গেয়ে 


২০২ পাল! সাহিত্য 


বেড়াবো খুম ভালানো গাঁন। তবু জাগবে না বাঙালী ?. ধর্নবে লা ইংরেজের 
টুটি কামড়ে? আসবে না ফিরে দেশের স্বাধীনত! ? 

পিয়ার ॥ রুত্তম--- 

রুল্তম ॥ তুমি কীদছো পিয়ার? না না! কেদে না । ফণাসীর কথাটা 
শুনে আমারও মনটা একটু খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তারপর হঠাৎ যেন 
দেখলাম নবাব সিরাজদেোৌলা, মীরকাশম আর মহারাজ নন্দকুমারকে সঙ্গে 
নিয়ে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে বাংল। মা এসে আমার মাথায় হাত 
লিয়ে দিয়ে ধেন বলছেন, “রুস্তম” ভয় কি? মায়ের জন্থ ওরাও রক্ত দিয়েছে। 
তুইও রক্ত দে। তোর মত এমনি আরও অনেক রক্ত দিতে হবে। তবে 
আসবে স্বাধীনতা, তবেই তো! ফুটবে তোর মায়ের মুখে হাসি । 

পিয়ার] || রুস্তম, ছেলেখেল। থেকে এক সন্ে ছজনে খেলেছি । একসঙ্গে 
মানুষ হয়েছি। অনেক চের়েছে। কিন্তু কিছুই দ্বিতে পারিনি । তাই বাবার 
সময় নিয়ে যাঁও অভাগিনী পিয়ারার একটি মাত্র সেলাম । আর জেনে যাও 
জীবনের বা* দিন গুলে! সে তোমার কবরে বাতি দিয়েই কাটিয়ে দেবে। 

রুস্তম || না, *1 আমার কবছ্জে নয় আমার কবরে নয়। এই হতভাগ্য 
রুন্তমের শেষ অন্থরোধ পিয়ার -অনাদি যদি কোনদিন ফিয়ে আসে, তুমি 
তাকে সার্ঘ করো, হিন্দু মুসলমানের জাতীর আগলট। ভেঙ্গে দিও । 

পিয়ারা ॥ কিন্তু। 

রুস্তম || হ্যা পিয়ারা, এই অনুরোধটুকু করার অন্তেই আঁমি তোঁষাকে 
দ্বেখতে ঢেয়েছি। 

পিয়ার ।। এ অনুরোধ করে না। সে হিন্দু । ধর্মের অগ্তই লে আমাকে 
ত্যাগ করেছে। 

রুস্তম || তার ত্যাগ আমারই জন্ত । আমাকে সুখী করতেই সে তোমার 
সঙ্গে অভিনয় করেছে। 

পিয়ারা॥ অভিনয়? বাবুজী অভিনয় করেছে? [ সুবেদারের প্রবেশ ] 

সবে || আর সময় নেই কয়েধী। এখনি তোমাকে তে হবে। 

রুস্তম ॥ যেতে হবে? আর সমক্স নেই ৪ চল - 

পিয়ারা।। রুত্তম-_ 

রুম্তম || পিয়ার, বাংল! ছেড়ে, তোমাদের ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না। 
তবু যেতে হবে। ওরা আমাকে নিয়ে যাবে। তোষার ভাইজানকে বলো, 
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কম্তম হাঁসতে হাসতে বীরের মত ফাঁসী দড়ি গলার পরেছে । ইংরেছের 
ৃত্যুদণ্ডও তার উঁচু মাথা নীচু করতে পারেনি । 
স্থবে।। চলে এসো কয়েদী-_ [ গ্রস্থানোস্থত ] 
রুস্তম ॥ পিয়ারা, ওই ফাসীর মঞ্চ আমাকে ডাকছে । আলোর দরিয়া 
ভেমে আসছে অন্ধকারের পানসী। আমি 1য়ার'। যাবার সময় খোদার 
৷ কাছে জানিয়ে যাই, তোমাদের ৪ ড়!ই সাথক হাক। ক্ষয় ছোক তিতুন্মিঞার 
| বাশের কেল্লা । | সুবেধার সহ প্রস্থান ] 
পিয়ারা || যাঁও বীর ফাাপীব মঞ্চে রেখে যাও শহীদের স্বৃতি। কেউ 
ূ তোমাকে না জানলেও তোমার বাংঙ্গ মা ভোঁমাঁকে ভুগবে না। 
[ নেপথ্যে ঘড়িঠে আটটা বাজল ] 
রুল্তম | (নেপথ্যে ) খোদা হ!ফেঞজ-- 
পিশরা ॥ আঃ, হয়ে গেল। রুস্তমের শেষ কণস্বব বাঁতাঁসে মিলিয়ে গেল। 
ওঃ খোদা, তুমি কি শুনতে পেয়েছো বার শহীদের শ্ীণ আর্তনাদ? বুঝতে 
পেরেছো তার নীরব ভাষা? কম, রুস্তম কাদ্দিয়া উঠিল ) | খাজার প্রবেশ ] 
খাজা | পিরারা ছিন। এসো তোমাকে পৌছে দিয়ে আসি । 
পিয়ার ।। হ্যা যাবো ' যাঁর আগ্। এসেছিলাম সে যখন চলে গেল আর 
এখানে থাকার দরকার ক) চল ভাই, ফিরে শো । 
[| স্ববোরের প্রপেশ ] 
স্থবে।। দাড়াও । 
পিয়ার ॥ কেন? 
স্ৃবে।। আমি তোখাকে গ্রেপ্তার করবে | 
থাবা ।। সেকিজনাবঃ 
সবে || ওর] আমার ডলিকে খতম করেছে। 
পিয়ারা || তোমার ডি? 
সবে ॥। হ্যা হ্যা, সে আমারই ভল। খাজা খা নিয়ে যা একে 
আমার ঘরে। 
খাজা ॥ তা! হয় না ভ্জুর। ম্যাজষ্ট্রেট সাহেব ওকে ফিরিয়ে দেবার 
হুকুম দিয়েছেন । 
স্থবে॥ আমি হুকুম দিচ্ছি ওকে গ্রেপ্তার কর। 
থাজা | মানবো না জে হুকুম | 
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ল্ূবে ॥ বহুৎ আচ্ছা, আমি নিজেই ওকে টেনে নিয়ে যাবো 

থাজ1 || খবরদার হুজুর আমি বাঁধ দেবো। 

সবে || তবে রে উল্লুক। আমি তোকে গল! টিপে শেষ করে দেবো । 

[ পিস্তল হস্তে বংশীধরের প্রবেশ ] 

বংশী।। তাহলে, আপনারও শেষ আমার হাতে । 

সুবে।। কারপরদা র-- 

বংশী|| সাবধান স্তাঁর, বেশী বাড়াবাঁড়ি করলেই পিস্তলের ঘোড়া টিপবো। 
যাঁও খাজা খাঁ পিয়।রাকে ওর বাড়ীতে পৌছে দ্বিয়ে এসো । 

থাজ।|॥ এসে! বহিন। 

পিয়ার ।। জানোয়ারের মধ্যে ' এমন মানুষ আছে? এই অভাগিনী 
পিয়ারার সেল্লাম নিও ভাইজান, সেলাম নিও। ' [ খাজা সহ প্রস্থান ] 

স্থবে ॥ তুমি আমার মুখ থেকে শিকার ছিনিয়ে মিলে? 

বংশী || তার অন্তে ইচ্ছা হয় এই পিস্তলে এইবার আপনি আমাকে 
গুলী করুন । 

সুবেদার | কারপরদ্াার। তুমি কি--? 

বংশী ॥ পেটের দায়ে ইংরেজের গোলামী করলেও আমি বাঙ্গালী । তাই এক 
অসহায় বাঁংলার মেয়েকে আপনার পাশবিক ক্ষুধা থেকে রক্ষা করতে ছুটে এসেছি 

সবে ॥। আচ্ছ!'! তিতুমিঞ্াকে আগে ঠাণ্ডা করে আসি। তারপর 
তোমাকে - 

বংশী ॥ আমাকে কি করবেন? 

সবে ॥ কি করবে? তোমাকে সুবেদারী দিয়ে আমি চৌকিদারী নেবো । 

বংশী | কি বলছেন স্যার? 

নূবে । যা বলছি তা আরও পরিস্কার করে খুলে বললে এই বোঝায় যে, 
আমি শিজ্ে অমানুষ হলেও অন্তের মনুষ্যত্বের মুল্য দিতে জানি। ডলিকে 
হারিয়ে হিংসায় অন্ধ হয়ে একজন নারীকে বেইজ্জ্রতী করে যে কালি মুখে 
মাঁথতে গিয়েছিলুম, তুমি আমার অন্ঠায়ের প্রতিবাদ করে আমাকে সেই 
ছুরপনেয় কলংক থেকে রক্ষা করেছো । তাঁই তোমার এই সাহসিকতার জন্য শুধু 
পদ্দোন্নতি নয় আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন হোক তোমার পুরস্কার । [প্রস্থান ] 

বংশী ॥ আপনার কাছে পুরস্কার পেলেও আমার স্বাতী বাঙ্গালীর কাছে 
আমার প্রাপ্য তিরস্কার | | গ্রস্থান ] 
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| কক্ষ ] 


কালী॥ নিশুতি রাত, সবাই দিদ্রাচ্ছন্ন। বুম নেই শুধু আমার চোখে। 
ওকি! পেঁচার চিৎকার? না কংকালের অষ্রছাসি ! কি বীভৎস আওয়াছ। 
[ সীমার প্রবেশ ] 


সীমা ॥ বাবা 

কালী ।॥ (চমকে ) কে? 

সীমা ॥ তুমি এখনও জেগে! 

কালী ॥ ঘৃূম আলছে নামা। একটা অজ্জানা আতংক ধেন আমাকে 
চাবুক মারছে । জানলার পাশ থেকে একটা রক্তমাথা কচি মুখ যেন আমাকে 
ভেংচি কাটছে। 

সীম] ॥ বাবা 


কান্ী॥ তিওুমীর অপরাধী। কিন্কু তাব ছেলেটাকে ইরেনর। খুন 
করলে কি বলে? নানা, এ অন্তায়, অশহা ! 

সীমা ॥ বাপের অগ্ঠায়ের প্রারশ্চিন্ত অন্তানকেই করতে হণ বাব! । 

কালী ॥ তাই ক আমার অন্তায়্ের গ্রায়শ্চিত করঠেহু তোকে আক্গীবৰ 
বৈধবা নিতে হলো? 

সীমা] ॥ কি অপরাঁধ তুমি করেছে বাবা? 

কালী ॥ বেইমানী করেছি, বিশ্বাসঘাতক ঠা কবেছি। 

সীমা ॥ কার সলে? 

কাণী ॥ মায়ের সঙ্গে । বাংলা মানের সঙ্গে । তিতুমীর শোঁধ করেছে 
মায়ের খণ- রক্ত দিয়ে । আর আমি-_- 

সীমা ॥ রাত্রি বারোটা হলো তুমি ঘুমোও । 

কালী ॥ বারোটা? জানিস মা, দুম আর আসবে না। একটু তন 
এমেছিল। স্বপ্নে দেখলাম একদল ডাকাঁত আমার শরিরে এসে দাড়িয়েছে। 
আগুনের গোলার মত চোথ পাকিয়ে তারা আমাকে বলছে" 
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[ মুসলমান বেশে কালে! পোশাক পরিহিত অনাির প্রবেশ ] 
অনাদি ॥ হা হা হাঁ 
কালী। (চমকিত হইয়া) কে ৪ 
অনাদি ॥ ক্ষুধিতের প্রেতাত্ম। ৷ 
কালী । কি চাও? 
অনাদি ॥ ক্ষুধার উপশম | 
সীমা ॥ কি পেলে তোমার ক্ষুধা মিটবে? 
অনাদি ॥ টাকা। 
কালী ॥ টাকা? 


অনাদি ॥ হ্যা। টাকা। গরীব প্রজার মুখে রক্ত ওঠা যে টাক! 
লিন্দুকে মে আছে, বিপন্ন দেশমায়ের মুক্তি সংগ্রামে তা প্রয়োজন । 

কালী ॥ টাকা আমার নেই । 

অনার্ধি। আছে। 

সীমা ॥ তাতে তোমার কি অধিকার 


অনাদ্ধি॥ বে অধিকারে আমরা রুখে দাড়িগ়েছি বুটিশ শক্তির বিরুদ্ধে _-. 
সেই অধিকাঁরে__ 

কালী ॥ ছিনিয়ে নেবে? 

অনার্দি॥ স্বেচ্ছায় দিলে ছিনিয়ে নেওয়ার দরকার হবে না। 

কালী ॥। কে আছিস-_ 

অনাদ্ধি॥ চুপ! চিৎকার করলে এই পিস্তলের গুলীতেই হঞ্জনের ছুটো 
দেহ লুটিয়ে পড়বে মেঝের উপর । 

কালী ॥ পরের ধন-সম্পদ লুঠ করার আগে তোমাদের লজ্জা হওয়া! উচিৎ । 


অনার্দি॥ দেশের মুন্তি, সংগ্রামকে বিপর্যস্ত করতে পরদেশী ইষ্ট ইত্ডিয়! 
কোম্পানীর সঙ্গে হাত মেপানোর আগে কি আপনারও লজ্জ। হওম়। উচিত 
ছিল না? যে ইংরেছরা আপনারই বাঙালী ভাইদের কৎকালের স্তূপে গড়ে 
তুলেছে তাদের বিলাসের প্রসাদ__যে গোর! পণ্টনদের অমান্থুঘক অত্যাচারে 
অপনারই দেশবাসীর মৃতদেহে ভরে উঠেছে হিন্দুর শ্মশান আর মুসলমানের 
কবরখান1_ দেশপ্রেমিক তিতুমীরের চেয়ে তারাই হলে। আপনার বেশিআপন ? 

কালী ॥. তোমাদের মত খুনে-ডাকাতদের চেয়ে ইংরেজর। শতগুণে ভাল। 
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অনার্দি॥ সে ভাল-মন্দ বিচার ছবে কোম্পানীর হাত থেকে যদি তিতুমীর 
'দশের শ্বাধীনতা ফিরিদ্বে আনতে পারে--আপাতত চাই টাকা। 
কানী ॥ টাকা আমি দেবো না। 


অনার্দি॥ না দিলে আমিও ছাঁড়বো নাটাকা টাকা-( অনাদি 
পিস্তল ধরিল ) 

[ কালী সভয়ে সিন্দুক খুলিয়া একটি টাকার থলি অনার্দির হাতে 
ভুলিয়া দিল । ] 

অনাদি ॥ ধন্যবাদ--আমি ! যাবার সমন্ন একটা কথা জানিয়ে যাই। 
গোরা পণ্টনরা মার্চ করে এগঘ়ে চলেছে তিতুমিঞ্ার বাশের কেল্লাকে চূর্ণ 
কবতে। তার্দের আক্রমণ পতরোধ কবে বাংলার জাতীয় পতাকাঁকে চির 
উডটীন রাখতে, বাঁধ) হরে ডাঁকাঁতিই করতে হলো। তবে বদি সত্যিই আমাদের 
পংগাঁম ব্যর্থ না হয়, আবাঁপ আমি এসে আপনার সামনে দাড়াবো। বে দণ্ড 
£চ্ছা দেবেন । মাথা পেতে নেবো । 

কালী ॥ কিন্তু তুমি ভিন ধেনী হয়ে বাংলার অন্য ডাকাতি করছ কেন? 

অনাদি ॥ ডিন দেনী আমি নই। আঁমিও বাঙ্গাশী। 

কালী ॥। ঠমি? তুমি কে? 

অনাদ্ধি॥ আমিই আপনার হতভাগ্য ভাগ্গে অনাদি । 

কালী ॥ অনাদি? তুই ঢাকাত ! 

অনাদি ॥ দেশের অঃ আতীর জন্য 

সীমা ॥ ঘৃণ্য ডাকাতের স্থান সমাজের বাইরে | 

অনাদি ॥ স্বাধীনতার জণ্ত ডাকাতি কবে, অন্ম জন্ম আমি নমাজের 
বাইরে পড়ে থাকবে? বোন | তবে পরাধীনতার ফাস গলায় পরে সমাজের 
মণি সাতে চাই না_চাই না। | গ্রন্থান ] 

কাঁলী॥ অনাদি অনাদি ডাকাত? এভদিন যাকে আমি বুকের রক্ত 
গিয়ে মাদুষ করেছি আঙ্চ সে আমারই ঘরে ডাকাতি করে গেল! 

সীমা ॥ দ্বারা এঙখান নীচের নেমে গেছে? 

কান্দী॥ কেন নামবে না! আঁনিম তো, ঘি পচলে সে অথাস্ত হয়। এও 
ঠিক তাই। তিতুমীর গুও। তার সাকরেদি করে সে কি ভাল থাকতে 
পারে? ওঃ! অনার্দি- অনাদি আমার সঙ্গে শক্রতা করলে? 


২৯৮ , পাল। সাহিত্য 


নীম! ॥ টাকার লোভে মানুষ সবই পারে বাবা। এখন বেশ বুঝতে 
পারছি তোমার অমিদারী আত্মসাৎ করার অন্যই ও পাষগুটাই আমার ন্বামীকে 
খুন করেছে । না না, ভুমি জাগো বাবা। তুমি জাগে! । 

কালী ॥ জাগবো, জাগবো, আমি গোবরডাঙার জমিদার কালী মুখুজ্জে_ 
আমার বাড়ীতে ডাকাতি? এতধিন প্রকান্তে আমি ইংরেজদের সাহাযা 
করিনি কিন্ত এইবার করবে! । 

সীমা ॥ তাঁর আগে তোমার ওই অকর্মণয পাইক বরকন্দাজগুলোকে লাথি 
মেরে দুর করে দাও বাব1। 

কালী ॥ সীমা 

সীমা ॥ ডাকাতের চেয়ে বেশী অপরাধী ওরা। মাসে মাসে তোমার 
টাক দুহাত ভরে নিয়ে ভুড়ি বাগাচ্ছে অথচ তোমার বিপদে ওদের একখান" 
বন্দকও ঝলসে উঠলো না। না না, তুমি ওদের ক্ষমা করলেও আমি 
করবে ন।। | প্রস্থান ] 

কালী ॥ ক্ষমা আমিও করবো! না। এপনি বাছাই কর! পালোয়ান 
দিয়ে আমি হীরালালকে পাঠাবে ডাঁকাঁতিদলের পিছনে । ঘদ্দি তার! বাশের 
কেনা চূর্ণ করে তিতুমীর আর অনাদ্ির দুটো মাথা আমাকে উপহার দিতে 
পারে ভাল, নইলে ডাকাতদের আগে এই অকর্মণ্য গুলোকে--আমিই 
জীবন্ত গুলী করে মারবো । | প্রস্থান ] 


তৃতীয় দৃশ্য 
বাশের কেল্লার নিকটম্থ সড়% 
| মিস্কিন ও হীরালালের প্রবেশ ] 


মিষ্কিন॥ বলকি পোস্ত? অনাদি আর তিতুমীরের মাথ। কেটে নিগে 
যেতে ন1 পারলে জমিদার তোমাকেই গুলী করে মারবে ? 

হীরা ॥ শুধু আমাকে নয় পাইক বরকন্দাজ গুলোকে ও__ 

মিদ্কিন ॥ সেই জন্যই বুঝি পাইক বরকন্দাজ নিয়ে ছুটে এসেছো ৯ কিন্ত 
তোমার “বদনসীব” | তিতভুমিঞ1 আর অনাদির মাথ।! তুমি তে? পাবে না। 

হীরা ॥ কিন্তু মাথা নিজে ষেতে ন! পারলে যে আমাকেই মাথা 
দ্বিতে হবে। 


বাশের কেন্রা ১, 


মিদ্কিন॥ তোমার ও মূল্যহীন মাঁথ। থেকেই বা লাত কি? 
হীরা ॥ মিস্কিন-_- 


মিষ্কিন ॥ হারালালবাবু, ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করে তিতুমিঞা মরেও অমর 
হয়ে থাকবে | কিন্তু আমরা ইংরেজের পদলেহন করে কি পাবো? অবজ্ঞার 
থুৎকার, দুর্ণামের বোঝা আর বাঙালীর অভিশাপ । না না, তা হতে পারে ন।। 
আমি অনুতপ্ত হীরাঁলালবাবু। মনে করছ আমাব সমস্ত বহম্তাকে দেশবাসীর 
কাছে প্রকাশ করে দেবো । 

হারা ॥ প্রকাশ করে দেবে? 


মিষ্কিন ॥ হ্যা, প্রকাশ কববেো শিবর্ধসের হত্যাব বহস্য। প্রকাশ করে 
গেবো জ্মিদ্ধাব কাপ মুণুজ্জেব সঙ্গে তিতুমিঞার দোতী ভেঙে দেওয়ার কথা। 

হী ॥ না না মিপ্কন ওকাক্স করো না। আমি তোমার হাতে ধরছি। 
বলতে পাঁয়েও। 

মিষ্কিন ॥ এহে-হে, করকি করকি পোস্ত ? 

হইীবা॥ কথা দাও, তূমি গুপ্ত রহস্য প্রকাশ কববে না? 

মিঙ্কিন ॥ করবো না, বর্দি-- 

হীরা ॥ বল! কিচা৭তুষি? 

মিষ্কিন॥ চাই গোববডাজার জমিদারী । 

হীরা ॥ আর্মদারী ? 

মিষ্কিন ॥ খহু পূর্বেই সে ইঙ্ি৩ 1য়োছিলাম _- 

হ'রা ॥ তুর্ম তো বলেছিলে উইগখান। হাত কবতে। 

মিক্ষিন ॥ সেট! আমারই জন্ত। 

ধীবাঁ॥ আমি কি পাবে ৪ 

মিস্কন॥ তুম যা ৮৪-জমিবাব কন্যা | 

হীবা॥ কিছ্কু অমিদারী নিয়ে তুমি কি করবে ? 

'মন্কিন ॥ হিন্দু লোকে হাড়ে ইপশামী স্থান ৩৭ করবো। 

হারা) মিস্কিন- 


মিশ্কিন ॥ এসনও সময় শ্রাছে হারালালবাবু। আজ রাতেই খাছ 
জশিধারবাবুকে খুন করে উষ্লথান। আমাব হাতে এনে দিতে পারো তুমি 
বাচবে, আর নইলে-__- 


২১৪ পাল। সাহিত্য 


হীরাঁ। বেশ, উইল তুমি পাবে । তবে কথা দাও, শিবদাসের ততাব 
কথা প্রকাশ করবে না? 

মিহ্কিন ॥ দ্বিলাম। মিস্কিন ফকির তার স্বজাতি তিতুমিঞাঁর সঙ্গে 
বেইম'নী করলেও তোমার সঙ্গে তা করবে ন!। তবে মনে রেখো, একটু 
পরেই ইংরেজের কামান গর্ভে উঠবে, তিতুমীরের বাশের কেল্প' চূর্ণ হবে 
বাঙালীর খুনে জাল হয়ে যাবে বাংশার বুক । সেই রাঙামাটি বুকে দাড়ি 
আমি বখশিশ পেতে চাই সেই উইলগান' তোমার কাঁছ থেকে । যার বু নয়াদে 
অদুর ভবিষ্যতে গড়ে উঠবে পবিত্র ইসলামী স্থান । 

হীরা ॥ মিষ্কিন, তুমি? 

মিষ্কিন॥ বাঙালীর সঙ্গে বেইমানী করলেও আমার ধর্ষকে আমি 
ভালবাসি হীরালালবাবু। [প্রস্থান 

হীরা । মিস্কিন কি মানুষ না ছি জানোরার ? না না, আানোয়াব 
আমি। তা না হলে স্বার্থের নেশার একটা খুনী আসামীর হাতের পুত 
হয়েযাই ! ওঃ, কিকর। উপায় নেই_- 

[ শিবু পাগলার প্রবেশ ] 

শিবু ॥ আছে একট। উপায় আছে। 

হীরা। কি? 

শিবু ॥ ওই যা ভুলে গেলুম _অনেক কষ্টে মনে করে এসেছিলুম | 

হীর! ॥ শিবু, তুই জমিদার হাব? 

শিবু ॥ জমিদার? আমি হবো জমিদার? কবে গো কবে? ইংরেজর 
তিতুমিঞ্াকে গোর দিলে ? 

হীর1॥ না তার আগেই । 

শিবু। আগে? ঠিক বলছে? 

হীরা ॥ হ্্যাঠিক। তবে তোকে একট] কার্ধ করতে হবে। 

শিবু॥ জমিদারী যদি পাই তাহ'লে কিন্তু করতে পারি। বলকি 
করতে হবে? 

হীরা ॥। এই পিস্তল দিয়ে জমিদার কাল" মুখুজ্জেকে খুন করে তার কাছ 
থেকে উইলখানণ ছিনিয়ে নিতে হবে । 

শিব ॥ ওরে বাবা। খুন? 

হীর। ॥.. খুন করতে ভয় কি ? 


বাশের কেন্প। ২১১ 


শিব ॥ তুমি কাউকে করেছো বুঝি ঃ 

হীরা ॥ করেছি--করেছি, আই শ্রিব্দাসকে...না না, এ আহি 
কি বলছি-_- 

শিব॥ নুকোচ্ছে কেন? শিব্দাঁষকে তুমিই খুন করেছিলে? তা! 
বেশ, তুমি যখন খুন করেছে৷ তখন আমিও...তবে তোমাকেও আমার সঙ্গে 
থাকতে হবে। 

হীরা ॥ থাকবো, আমিও তোর সঙ্গে থাকবো । 

শিবু ॥ তবে এদ্িকের ঘুদ্ধ'"' 


হীর ॥ যুদ্ধ ইংরেজর! করবে। আমি যাবো তোর সঙ্গে। হ্যা শোনঃ 
আমি আগে জমিদারের কাছ থেকে উষ্টলথান! ছিনিয়ে নেবো । তারপর তুই 
তাকে গুলী করবি। 

শিবু ॥ খুব পারবো। দাও পিস্তলখান' 

হীরা ॥ এই যে, গুলী ভরাই আছে। 

শিবু ॥ গুলী ভরা জাছে? তাগুঙী বরলে আমি কি পাবো বলো? 

হীরা ॥ জমিদারী | 

শিবু ॥ জমিদারী আমি চাই না দাদ।। 

হার ॥ তবেকিচাস? 

শিবু ॥ চাই সুনাম। 

হীরা॥ কেদেবে? 

শিবু ॥ বান্নালীরা। 

হীরা ॥ কি বলছিস? 

শিবু ॥ এত পথ হেঁটে সেই গোবরডাজায় গিয়ে অমিদারাধুকে খুন করলে 
তুমি আমাকে দেবে অমিদারী ; কিন্তু এখানে দঁড়িয়ে এই পিস্তলের গুলীট! 
যদ তোমার ঘুকে খরচ করি--সার! বাংলার লোক আমার মাথায় পরিয়ে 
দেবে সুনামের মুকুট। 

হীরণ॥ পাগলা 

শিবু ॥ ভয় পেলে নাকি দাদা? হাহাহা, আমি তোমার সঙ্গে একটু 
ইয়াকি করলুম। তাহ'লে ঠিকই জমিদারী পাবো? 

হীরা ॥ হীরাঁলাঁজের কথা নড়ে না। (শ্বগতঃ) এই উন্মাদটাকে দিয়ে 


২১২ পাল। সাহিত্য 


যেমন করে হোক কাজ সারতেই হবে। হ্যা হ্যা ধরা পড়ে ফাসির দড়িতে 
ঝুলবে ও, আমি থাকবো রহস্তের অস্তরালে । | প্রস্থান ] 

শিবু ॥ জমিদার কালী মুখুজ্জেকে খুন করবো? জনিদারী পাবো? 
হাহা হা। [ডাকাতের বেশে অনাদির প্রবেশ ] 

অনাদি ॥ দুরে ওই তিতুমিঞাঁর বাশের কেল্লাতে আলে! জনছে। এসে 
গেছি । সব বাধা অতিক্রম করে কেন্লার কাছেই এসে গেছি । টাকাও 
পেয়েছি প্রচুর । মনে হচ্ছে ঠিকুমিঞ্ার অভিযান ব্যর্থ হবে ন। | 

শিবু ॥ হা হ। হা 

অনাদি । কে? কেতুমি? 

শিবু। আমি? আমি শিবু পাগলা । 

অনার্দি॥ এখানে কেন? 

শিবু ॥ ইংবেজরা ঝোপে-ঝাডে কামান পেতে ঘাপটি মেরে বসে আছে । 
আর একটু পবেই শড়াই আরন্ত হবেকিনা! তাই দেখতে এসেছি । 

অনাদি ॥ ইংরেজরা? গোরা পণ্টন তাহলে এসে গেছে? 

শিবু ॥ তবে আর বলছি কি? ওধিকে গোবরডাঙার জনিদ্বার বাড়ীতে ও 
আর এ্টু পরেই রক্েের তুফান ছটবে। দেখতে চাও ? 

অনাদি ॥। জাঁমদার বাড়ীতে রক্তে তুফান ! 

শিবু ॥ হ্যা হ্যা, জমিদার কালী মুখুজ্জের রক্ত আমি নিংশেষে নিংড়ে 
নেধো। তাকে খুন করবো) তার জমিদারীট। দু'ছাতে লুটে নিযে আমি 
হবে! জমিদার । এসো।, এসো, নতুন জমিদারকে নজর দেবে এসো, নক্গর 
দেবে এসো | | প্রস্থান ] 

অনাদি । কে এ? আবছা অন্ধকারে চিনতে না পারলেও কথা গো 
যেন কোধায় শুনেঠি-_ 

নেপথ্যে ॥ লায় লাহ। ইল্লালা ( গুলার শব্দ ) 

অনাদি । ওকি! গুলীর শক হচ্ছে যেন! তবে কি ইংরেজের! গুলী _ 
হা হ্যা এ তো কেন্লু! লক্ষ্য করেই গুণী ছুঁডছে। তাইতো কি করি? কোন 
দিকে যাই? একদিকে পিত$ল্য মামার জীবন, অগ্তদিকে তিতুবীর। আগে 
টাকাগুলে। তিতুমীরের হাতে পৌছে দিই। তারপর ধেখন করে হোক 
গোবরডাঁায় গিয়ে মামাকে বাচাতেই হবে। [ প্রস্থান ] 

নেশখো'॥ বাধশ। তিতু জিন্দাবাদ ( গুলী শব )। 


বাশের কেল্লা ২১৩ 


[ ছুটিয়' মিস্কিনের প্রবেশ ] 

মিষ্কিন ॥ হা হা হা* বুটিশ পণ্টনের অগ্নিঝবা বন্দুকের গুলীতে এইবার 
পুড়ে ছাই হবে তিতুমীবের কেল্ল।! ওদিকে ই'রালাল আনছে গোবরডাঙার 
জমিদ্ধারী। খোদ খোা, তামাম বাংলাকে ইসলামের পীঠস্কান তৈরী করতে 
তুমিই আমার একমান্র সহায় । [ ফুলক্ানের প্রবেশ ] 

ফুল ॥ ছুশমন, দুশমন ! চারধিক থেকে যেন পঙ্গপালের মত ঘিরে 
ফেলেছে । কে ও--ফকির সাহেব । 

মিষ্কিন ॥ হ্যা ফুলজান বিবি? 

ফুল ॥ আমি তোমাকেই খুঁজছি । 

মিক্কিন॥ কেন? কেন? 

ফুল ॥ সেই চলে গেলে, তারপর থেকে কর্দিন তোম।কে দোথনি । 

মিন্কন ॥ আমার ওপর হোমার ঘরদ ব্যান ধেখছি ! 

ফুল॥ থাকবে না! তুমি আমার আাপনার লোক! তা ইংরেজেদের পথ 
পেখিয়ে তুমিই এুনছে? বুঝি £ 

মিষ্ষিন ॥ না আনলে যে তোমার নসীব ফেরানো বায় না। 

ফুল ॥ আমাব নসীব? 

মিস্কন ॥ কর্ণেল সাহেবকে বলছি, ' ৩ঠামিঞাকে কবর দিয়ে হায়দরপুরের 
অমিদারীট। সে তোমাকেই তবে বলেছে । 

কুল ॥ তাই নাকি £ ফকির সাহেব- আমার এর তোমার এত 
"মহ্রেবানণী? 

মিষ্কিন ॥ চঙ্স যুলজান বিবি, তোমাকে ইৎবেসদেব ছাউনিতে রেখে 
আসি । 

ফল ॥ নিশ্চয়ই যাবো । এই চাধাগুলোর আঙ্ডাএ আবার মানুষ থাক 
নাকি? তুমি আমার এত বড় উপবার করণে, আগে খশিশটা দিই! 

মিশ্কিন ॥ বখশিশ ৪ "ক খথশিশ দ্রেবে ঘলজান বব? 

ফুল ॥ মুখে পাচ লাটি। 

ম্তিন ॥ ফুলজান বিবি! 

ফুল ॥ হছুশির়ার_শরতানের বচ্চা! শিষ্টি কথায় ছিদ্জিয়ে আমাকে 
য়ে আমার বাদশার সর্বনাশ করেছিস! ওরে বেইমান, তুই ফকির নোস। 
মানুষ থেকৌ| পিশাচ । ঝাড়ু মরে আমি তোকে নিকেশ করবো । 


২১৪ পাল। সাহিত্য 


[ ঝাড়ু মাবিতে উদ্যত ] 
মিশ্কিন॥ আমিও তোর রক্তে স্নান করবো। [ ছুবিকাঘাতে উদ্যত | 
| মিসেস ডলির প্রবেশ ] 


ডলি ॥। [ পিস্তল ধরে] রক্ত তোকেই দিতে হবে নিমকহারাম ! 
| সহুস1| তিতুমীর আপিয়া ডঙ্গির হাত ধরিয়া ফেলল ] 
তিতু ॥ কাকে গুলা করছে বহিন? ফকির পাহেব যে আমার দোস্ত 
মিশ্কিন ॥ ইয়ে আলা! ( সবেগে পলায়ন ) 
ফুল ॥ কোথায় পালাঁবি শয়তান! আমি তোকে বাচতে দ্রেবন। | 
[ পশ্চা্থাবন 
ডলি ॥ দোস্ত নর ভাই, ও পাকা শয়তান । 
তি ॥ শয়তান? 
| নেপথে; গুলার শব্ধ ] 


ডলি ॥ ওই দেখ ভাই -ওরা ঝাকে ঝাঁকে গুলী ছুঁড়ছে। 

তিতু॥ ছুঁড়ুক। আমিও তিতুমীর, কলিজায় এক ফোটা রক্ত থাকতে 
ওদের কাছে মাথা নীচু করছি না। 

ডলি॥ তা আঘমিআানি ভাই। তবু মনে হচ্ছে, এবার ওর। তৈরী হয়েই 
এসেছে । সঙ্গে কামানও আছে। 


তিতু ॥ তার অন্য আমি ডর করিনা বহন। যাঁও বিন, কামানের 
গুলি তোমাকেও বিধতে পারে । 

ডলি | বিধলেও তাতে এমন কিছু ক্ষতি হবে ন' ভাই। 

তিতু | ডল বহিন। 

ডলি ।। তিতুভাই ! আমি মেয়েছেলে, তায় ইংরেজের গোলামের বিবি । 
আমার এই দ্বণ্য জীবনের চেয়ে তোমার জীবন অনেক দামী । তুমি মেঘে 
ঢাকা বাংলার আকাশে জাগরণের দীপ্ত সুর্য । তোমার মুখের দিকে চেয়ে 
শত শত ধোয়ান মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে। তুমি অকালে জীবন হারলে 
দেশজননীর এই স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্নি স্মুলিজ মুহূর্তে নিভে যাবে। 
তাই আমি নিজে মৃত্যুর গহবরে ঝাঁপ দ্িষে তোমাকে রেখে যেতে চাই চির 
অক্ষয়, অমর করে। | প্রস্থান ] 

অনাদি ॥ (নেপথ্যে ) তিতুমিঞ7-- 


বাশের কেল্লা ২১৫ 


তিতু।॥ কে? কার গলা? আবদার রছ্ছিম? হ্যা হয, ( উচ্স্থরে ) 
াবদার রহিম, আমি এখানে, আবদার_-[ অনাপির প্রবেশ] 

অনাদি ॥ তিতুমিঞা তুমি এখানে? অনেক চেষ্টা করেন কেনায় 
ঢুকতে না পেরে যে বাধ্য হয়ে_যাক এই নাও টাকা । উৎরেজ্ত সৈন্ ক্রমশঃ 
এগিয়ে আসছে। যদি অসুবিদা হয় তুমি কেনা ছেডে অণ কোথাও আশ্রয় 
নিও। আর ওই টাকা থেকে গোলাবাকদের৪ চেষ্টা কাল। আমি সময় 


মত তোমার সম্পে মিলবো | 


তিতু ॥ তুমি? তুমি তো আবদার রহিম নও? 

অনাদি | না ভাই। আ'ম অনাদি। আঁবদাব বহিমের ছদ্মবেশে 
তোমার কাছে গিয়েছিনুম। সেঅনেক কগা। বলার সময় এখন হবে না। 
শুধু একটা অনুরোধ, যুদ্ধেব পর যদ্দি বাচো, পিয়াবার সঙ্গে +্মেব আদা 


তিতু ॥ রুস্তম? রুস্তম মেট 
অনাদি ॥ নেই? [পিয়ারার প্রবেশ ] 


পিয়ারা ॥ না বাবু, আঁজই রাত আটটায় তার ফাস হয়েছে । 

অনাদি | পিয়ার, রুস্তম নেই? ওঃ ন। না, দুঃখ কিসের ? বীর বাঙালী 
দঃশাসনের কাঠগড়ায় জীবন দিয়ে শহীদের জয়মাল্য গলা পরেছে। 
ভিতুষিঞা, পিয়ারা, আমি আমি । তোমর। প্রাণ দিয়ে লড়াই কবে! ইচ্ছা 
থাকলেও আমি তোমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারলাম না । আমার মামাকে 
গুপ্ত আততায়ীর হাত থেকে রক্ষা করতে আমাকে গোবরড!ঙ্গীয় যেঙেই হবে । 
( প্র স্থানোছিত সহসা একটি গুজ্ী আপিয়া তাহার বুকে লাগিল ) আঃ. 


সি 


বাবৃজী। 
পিয়াঁরা ্ 


অনাঁদি || হল না, হল না তিতুভাই। দুর্ভাগা যে লড়াই করে মরতে 
পারলাম না। ছূর্ভাগ্য আমার, মামাঁকে বাচাতে পারলাম ন1। 

তিতু॥| জমিদারবাবৃকে রক্ষা করার ভার আমি নিচ্ছি বাবুজী। 

অনাদি || তুমি নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা কর তিতুমীর। এ সময় 
কেল্লা ছেড়ে তোমার কোথাও যাওয়া চলে না! ভাই। ওঃ পিরারা, সেদিন 
তোমার জঙক্জে আরম অভিনয় করেছিজাম, সে জন্য তুমি আমাকে ম]ফ করে]। 
আলি তিতুভাই, বাঙ্গীলী তোমাকে না চিনলেও, আম চিনেছিম। তোঁমর] 


২১৬ পাল! সাহিত্য 


খুদ্ধকর। তোমাদের মুক্তি সংগ্রামের জয়ধ্বনি শুনতে শুনতে আমি ঘুমিয়ে 
পড়ি আমার বাৎল! মায়ের কোলে ঘাঁটির বিছানায়__বিদায় বিদায় । [প্রস্থান ] 

পিয়ার | চলে গেল 2 এমন একট? মানুষও ছুনিয়া ছেড়ে চলে গেল? 

তিতু ॥ যাবে, সবাই যাঁবে। বেইমাঁনের দেশে সাচ্চা! মানুষ যারা তার! 
কেউ থাঁকবে না। 

পিয়ারা। তবে আর দের] নয় ভাইঞ্ান। বাবৃজীর কথামত সঙ্গে দ্রজন 
লেঠেল নিয়ে তোমার ঘোড়ার চডে আমি গোবরডাজায় চললুম | 

তিতু || এষ্ট টাকাগুলো নিয়ে যা। 

পিয়ার |। কেন ভাইজান-__ 

তিতু ॥। অমিদারবাবু জানবে প্রয়োজনের তাগিদে আমরা যেমন ডাকাতি 
করি তেমনি প্রয়োজন না হলে ডাকাতি কবা টাকা ফেরৎ দিতেও পারি । 
ওবে হু ।শরার হয়ে যাস শিয়ারা | 

পিয়ার! ॥ পিয়ারা তোমার বহিন ভাইজান। মরতে যদি হয় সে মেরেই 
মববে | প্রস্থান | 

তিতু ॥ আমিও তাই চাই । মরতে যদি হয় দশমনদের খুন গায়ে মেখেই 
মরবোঁ। (নেপথ্যে কামান গর্জন ) ওঃ! এক একটা আগুনের গোল। যেন 
'আগুনের পাহাড় হয়ে ফেটে পড়ছে । পড়ুক আমিও (তিতুমীর । 


চতুর্থ দৃশ্য 
| কর্ম । কালীপ্রসন্ন একাকী ] 

কালী ॥॥ ডাকাতি হওয়ার পর থেকেই শুনতে পাচ্ছি ইংরেজ সৈন্টের 
অবিশ্রাস্ত কামান গঙ্ন। হীরালালকেও পাঠিয়েছি পাইক বরকন্দাজ দিয়ে । 
এ৩ দ্বেরী হচ্ছে কেন? মান্য বাশের কেল্লা তো ইংরেঘদের একটা গোলার 
ঘাধেই চূর্ণ হওয়ার কথা ৯ তবে কি তিতুমিঞ আর অনার মাথা_- 

[ হীরাপালের প্রধেশ ও তাহার পিছনে শিবু পাগল! ] 

ভীরা।॥ আপনি পাবেন-- 

কাণী। তৃমি এনেছো ? 

হ'রা॥ আমি না আনলেও ইংরেজর। পরে পাঠয়ে দ্বেবে। 


কালী ॥ আমি কিন্তু বলেছিলুম মাথা না আনতে পারলে তোমাকে 
গুগা করবে।। 


ব।শের কেল্লা ২১৭ 


হীর1 | গুলী আপনাকেই করবে৷ আমি। 
কালী || হীরালাল-_ 


হীরা || চুপ--চিৎকার করলে পিস্তলের গুলী বুকে বি'ধবে । শিবু- 
শিবু।। আমি বাগিয়ে ধরে আছি। 


কালী | বাঃ চমতকার ষডযন্ত্ব? একই বাত্রের মধ্যে একজন করে গেল 
ডাকাতি- আর একজন নিতে এলো জীবন | 


হীরা || জীবন রক্ষাও হতে পারে-_ 


কাজী ॥ তোমার কাছে ভিক্ষা চেয়েট ভূলে যাসনি প্রতারক, তুই 
আমার পায়ের জুতো । 

হীরা |॥ এই পায়ের জুতোই তোমাব মাথায় উঠবে । 

শিবু ॥॥ উঠতেই হবে! সময়ের গুণ কিনা? 

কালী ॥ দুর হ” বিশ্বাসঘাতকের দল। 

হীরা |॥ যেতে আপত্তি নেই যদি উইলখান1 পাই । 

কালী ॥ উইল! 

ই'র] || ভ্যাউইল। যে উইলখানা তুমি সীমার নামে লিখে দিয়েছে! | 

কালী |॥ ও, আমার অমিদারী আম্সসাৎ কখতেই তামরা এসেছো 2 

শিবু ॥ এতদিন তো ভোগ কবপেন-আবাব কেনে? 

হীরা || উইল, উইল। 

কালী ॥ উইল আমি দেবো না। 

হীরা ॥ জমিদার কাকা 


কালী ॥ ওরে এখনও দিন রা্র হয়! গঙ্গায় জোয়াব ভাট! আসে! 
পৃথিবীর বুক থেকে ধর্জের অস্তিত্ব সুছে যায়নি ! আমি তোর অস্দাতা গ্রন্থ । 
শ্বার্থের নেখায় বিশ্বাস হারাঞ্ে তোব মাথায় বজপাত হবে। 

হীর।|। আপাততঃ এই পস্তলেব আঘাঙটা তো! ত'ম বুকে পাও । 

কালী || হীরাঙ্গাল-- 

হীর]।। হয় উইল নয় মৃত্যু । 

শিবু | উইলটাই দিয়ে দিন জমিদার বাবু । উইজের চেয়ে আপনার 
অবনের দাম অনেক বেশী। 

কালী ॥| (ম্বগতঃ )কি করি! নর পিশাচদের হাতে জীবন দিলে সীম! 


২১৮ 


পাজ। সাহিত্য 


পথে প্াড়াবে। তার চেয়ে উইলবাঁন! দিয়েই সীমার হাত ধরে পথেই নেমে 
যাবো । 


হ্যা সেই ভাল । 
হীরা] || কি ভাবছেন 2 
কালী | ভাববার আর কিছু নেই। (সিন্দুক খুলিয়া উইল বাহির 


করিয়া) এই নাও উইল। 
সুখুজ্জের অভিশাপ । 


হীরা | 
কালী।। 
শিবু ॥ 
কালী ॥ 
হীরা ।। 
শিবু ।। 

হীরা | 
শিবু ॥| 

হীরা | 
শিবু 


সীমা || 
কাশী || 
সীম? || 
কাশী | 
শিবু ॥ 
সীমা | 
হীরা ॥ 
শিবু ॥ 


হীর। ॥ 
শিবু ॥ 
কালী । 


আর তার সঙ্লে গ্রহণ করো সর্বহারা কালী 


পুরস্কার আমিই তোমাকে দেবে । মৃত্যুদণ্ড । 

খুন? উইল নেবার পরও? 

আলবাঙ ! 

ভগবান-_ 

ভগবান ? হাঁ হা হা, শিবু গুলী কর। 
গুলা । 

হ্যাপর পর তিন গুলী । 
তিন গুণী করবো কিন্তু জমিদারবাবুর বুকে নয় তোমার বুকে । 
পাগলা 
পাগলার হাতেই নাও শরক্তাঁনির সাজ1। 
[পিস্তল হস্তে সীমার প্রবেশ ] 

সাজ! তোঁকেই পেতে হবে শয়তান । 

শরতান ও নয় মা। ও আমার প্রাণ রক্ষাকারা। 
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হীরালাল এসেছিল উইল কেড়ে নিয়ে আমাকে খুন করতে । 
শুধু আপনাকে নয় শিবদ্ধাসকেও খুন করেছে এই শয়তান । 
হীরালাল! পশু! 

আ-_মি--আমি ? 
কথ। জড়িরে যাচ্ছে কেন? বলকি বলার আছে? তুমি মিস্কিন 


ফ্কিরকে টাঁকা “দয়ে পাঠাওনি শিবদাঁসকে খুন করতে ? 


তার প্রমাণ কি? 
প্রমাণ শিবা নিজে । 
শিবদাস জীবিত? 


শিবু ॥ '-অক্ষত দেহে 


বাশের কেল্। ২১৯ 


সীমা ॥ কোথায় সে? 
শিবু ॥ তোমাদের সামনে | 
হীরা ॥। তুমি ? 


শিবু ॥ ( ছন্মবেশ খুলিয়া ) আমিই শিবদাস 

কালী ॥ শিবদাস__তুমি ? 

শিবু ॥ হ্যা, জমিদার কাকা, আপনার মহলের টাক] আদার করে আমি 
ষখন বজ্জরায় করে ফিরে আসছিলাম তখন এই দুবুস্তের চক্রান্তেই একদল দহ্যুর 
দ্বারা আক্রান্ত হয়ে বজরা শুদ্ধ অতলে তলিয়ে যাই। 

সীমা ॥ তারপর ৯ তারপর £ 

শিবু ॥ এক দয়ালু মাঝির দয়ায় আমি রক্ষা পাই। কিন্ত কপর্দক শূল্ট 
হয়ে জমিদার কাকাব কাছে এসে দাড়াতে আমার লজ্জা হলো। মনে মনে 
শপথ করলাম যদ্দি কখনও আমার আততায়ীর সঞ্চন করতে পারি সেই দিন 
আত্মপ্রকাশ করবো । 

কালী ॥ হারালাল ! নরপিশাচ-- 

হীরা॥ মুখোন যখন খুলে গেছে আর আমি নি“গ্ষকে পুকিসে রাখার 
চেষ্ঠা করবো না কাকা । আমি স্বীকার করছি শিবধাসকে হত্যা করতে 
চেয়েছিলাম আমি। কোঁম্পানার স্বার্থে আপনার সঙ্গে তিঙুশিঞার দোস্তী 
ভেঙে ধিয়েছি আমি । 

সীমা ॥ হীরালাল-_ 

হীরা ॥ ইংরেজরা তিতুমিঞঁকে কবর দেবে, তোমরাও যদি পারো! ওই 
মিষ্কিনকে জ্যান্ত কবর ধিও । 

শিবু ॥ মিশ্কিনের আগে তোমাকেই [ হত) করে ] 

হারা ॥ আঃ, আস সামা আসি জমিপার কাকা | বিদায়'"-বিদায়'*" 

কালী ॥ [শবদাস, এই রহস্তের এুজ(শ। যখন কেটে গেল তথন অনািকে 
আমার চাই। অনার্দি-- 

[ টাকার থাল লহগা পিয়ার প্রবেশ ] 

পিয়ার ॥ নেই। 

কালী ॥। নেই! 

পিয়ার! ॥ না, ইংরেজের গুলীতেই মারা গেছে। 

সীমা | ৩. দ্বাদা | 


২২৯ পাল1 সাহিত্য 


পিয়ারা॥ এই নিন, ষে টাকাগুলে! তিনি আপনার কাছ থেকে ডাকাতি 
করে নিক গিয়েছিলেন তা আমার দাদ] ফিরিয়ে দিয়েছে । 

কালী ॥ কেন! ফিরিয়ে দিলে? আমি তো চাইনি? 

পিয়ারা ॥ প্রয়োজন হয়নি তাই। আমি চললুম দাড়াবার সময় নই । 
আমাদের মাথার উপর খাড়া ঝুলছে । গোরা পণ্টনের দূল আমাদের কেল্লা 
ঘিরে ফেলেছে । আমি চলি। হ্যা, যাবার সময় আপনাদের জানিয়ে যাচ্ছি 
আমার ভাই বেইমান নয়। সে বাঙ্গানীর দরদী বন্ধু । | প্রস্থান ] 

কালী॥ অনাদি নেই? তিতুমিঞ, বেইমান নয়? জত্যই সে চেয়েছিল 
বাংল! মায়ের মাথায় স্বাধীনতার মুকুট পরাতে ! 


সীমা ॥ বাবা 
কালী ।॥। না না। আমি কুচক্লীর্দের চক্রান্তে যে ভুল করেছি ত1 সংশোধন 
করবে! ওই ইংরেজের রক্তে স্নান করে । [প্রস্থান 


সীমা || ওগো» বাবা যে একাই বেরিয়ে গেল? 

শিব ॥ ভয় কি সীমা! দেশ মায়ের মুক্তির আহ্বানে তিনি ছুটে যাঁচ্ছেন। 
মত্ত মাঁতঙ্লের মত এসে! আমরাও যাই তাঁর পিছনে । আমাদেব নূন জীবনের 
নবীন প্রভাতকে সাফল্যমণ্ডিত কবতে রক্তবাঙ্গা পলাশর মত ইংরেজের তাজা 
রক্তে তিতুর্মিঞাঁর বাশের কেল্লা ধুয়ে দিয়ে সগর্বে বা'জযে দিই স্বাদীন বাংলার 
বিজয় ডৎক।। [ উভয়ের প্রস্থান ] 


পঞ্চম অঙ্ক ॥ প্রথম দৃশ্য 
[ কেল্লাব অশ্যন্তর। ক্লান্ত তিতুমার ] 


তি ॥ ইংরেজ শৌজ কেল্লী বিধে ফেণে০ঃ। বাইবে যাবার পথ 
নেই। আজ চার ধিন_-একটু পানি নেই। খানাও বাছ্িল তাও শেষ। 
গাছের পাতা খেতে মাগ্ছষ কত ধন লড়।ই করণে পারে? ওঃ থোদা, আমি 
মুখ। চাষী বলে কেউ আমার পাশে এসে দাড়ালো ন।। ওঃ, তেষ্টায় ছাতিট! 
ফেটে যাচ্ছে__ 

[ জলপাত্র হস্তে ডলির প্রবেশ 7 
ডলি ॥ তিতুভাই-- 
তিতু॥ কে? ড'লবহছিন? তোমার হাতে? 


বাশের কেল্ল! হ 


ডলি ॥ পানি-_ 
তিত॥ পানি! (কেড়ে নেয়) দাও, দাও বড় তৃষ্ণা, বড় তৃষ্ণ। 
[ অলপাত্র নিয়া মুখে তুলিতে গেল ] 
নেপথ্যে ॥ একটু-জল--একটু অল-_ 
তিতু ॥ কে-_কে পানি চাইছে_-? 
| পিয়ারার প্রবেশ ] 
পিয়ারা ॥ জদীনন্দ চাঁচা একটু পানির জন্তে-- 
তিতু॥ এই নেপিয়ারা। এই পারনটুকু তাঁকে থেতে দ্বে-_ 
[ পিয়ার! জল লইনা। চলিয়া! গেল ] 
ডলি ॥ ভোমাঁকে ষে বাচতে হবে তিতু'ভাষ্ট | 
তিতু ॥ তোমাদেরও বাচতে হবে বহিন। আমি তো একলা বাচায় 
এনে ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করিনি। আমি চেয়েছি বাঙ্গালীকে বাচাতে । 
ডলি॥ বাঁচাতে পারতে তিতুভাই যদ্দি বাঙ্জালীর। সবাই তোমার পাশে 
এসে দাঁড়ীতো1; কিন্তু তা ধখন হ'ল না 
তিতু ॥ তখন মরতে হবে জাঁনি। ইংরেজেরা ভেবেছে কেন্পা ঘিরে 
রাখলে খেতে না পেয়ে তিতুমীর তাদের কাছে ধর! দেবে? না নাত হবে 
লা। আমি শুকিয়ে মরবো তবু বিদেশী ভ্বশমনদের জুতোর তলার 
মাথা নোয়াবো না। 
[ ফুলজানের প্রবেশ ) 
ফুল ॥ তিতুভাই-__তিতুভাই, বসর নেই'.. 
ডল ॥॥ ওঃ, গড-- 
তিহব॥ বসির নেই ! 
[ পিক়ারার প্রবেশ ] 
পিয়ারা ॥ কানাই ভাইও মগেছে ভাইজান | 
তিতু।| পিস্ার 
পিয়ারা | একটু পানি হলে “বব কিহক্ষণ যুঝতে পারে । 
তিতৃ ॥ পারে? একটু পানি হণে ওরা কিছুক্ষণ যুঝতে পারে? পানি? 
একটু পানি কোথায় পাই? কে দেব? ওঃ খোদা, ছুনিয়ার পানি বখন 
আমাদের সুখ থেকে কেড়ে নিয়েছে! আসমান থেকে একটু পাশি দাও মেহ্রেবান 
একটু পানি দ।ও» পানি থাও। 


সি ০ 


হ্ৰ২ পাল। সাহিত্য 


নেপথ্যে ॥ € বহুকঠে) পানি দাও, পানি দাও-_ 
সকলে ।। পানি দাও, খোদ। পানি দাও--। 

[ নেপথ্যে গুলীর শব্ব। গুলী আসিয়া! পিয়ারার বুকে লাগিল ] 
পিয়ার। ॥ আ$-- 


তিতু ॥ পিয়ার।-- 

ডলি বহিন-__ 

ফুল।॥। পিক্সারা_ 

পিয়ার ॥ আমি চল্গুম ভাইজান। মরতে বখন হবে তোমারাও লড়াই 
করে মরো।। ছাগল ভেড়ার মতো! মরে। না। | প্রস্থান | 


তিতু ॥ হ্যা, ই) আমি লড়াই করেই মরবো। 

ডলি।। চতুর ইৎরেজ সৈন্য সুযোগের অপেক্ষায় ছিল তিতুভাই । চারদিন 
উপোষ করেও ওুমি আত্মসমর্পন করলে না দেখে তার। আবার আক্রমণ 
করেছে । 

তিতু।। আবার আমি লড়াই করবো। 

ফুল ॥ কাদের নিয়ে লড়বে তিতুভাই ? যোয়ানর! তো সব ধু'কছে। 

তিতু ॥ ওদের ওই আধমরাদের নিরেই আমি লড়বো। গুলী নেই, 
বন্দুক অকেজো, শুধু সড়াঁক বল্পম নিয়েই ঝাপিয়ে পড়বো ইৎরেজের ঘাড়ে ।, 
মরার আগে বেইমানদের বুকে মরণ কামড় দিয়ে বুঝিয়ে ষাবো-বাঙালীরা 
গবাই তাদের পাঁচাটা। গোলাম নয়। এমন মানুষও আছে যারা দেশের মান 
র্লাথতে হালি মুখে জান 1দতে পারে। | প্রস্থান | 

স্থবেদার ॥ ( নেপথ্যে ) এগিয়ে চল, এগিয়ে চল, ঢুকে পড় কেল্লার মধ্যে । 


ডলি।॥ ওই ইংরেজদের ফৌন্ম পিছনের পথ দিয়ে কেল্লার মধ্যে ঢুকে 
গড়লো । ফুলজান বিখি! তুমিও আমার পিছনে এসেো।। ওদের হঠাতে 
পারবে। না জানি তবু ছুজনে চেষ্ঠা করে দেখি তীর চালিয়ে কিছু যদি শেষ 
করতে পারি। [ প্রস্থান ] 

ফুল তুমিযাও বোন। আমি ওদিকে যাবে! না, আমি খুঁজে দ্বেখবে! 
দেই বেইমান ফকিরটাকে। [ স্থবেদারের প্রবেশ তার পিছনে বংশীধর ] 

ন্থবে॥ খুজে দেথ কারপরঘার, তিতুমিঞ্াকে খুজে দেখ। গুগাটা 
পালিয়ে গেলে আমাদের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হবে। একি, তুই? 


বাশের কেন ২২৩ 


ফুল।॥ আমি? আমি একটা পেত্বী। তোমাদের মাথা! খাবো বলে 
দাড়য়ে আছি। 

স্তবে ॥ তবে রে শয্নতানী। ( গুলী করিতে উদ্যত ) 

বংশী || (বাঁধা দিয়া) কি করছেন স্যার ১ এ যে মেয়েছেলে। 

সবে || আমার বিবিও বেটাঁছেলে নয় কারপরদ্ার | 

বংশী ॥ তবু আমার সামনে আমি আপনাকে নারী হত্যা করতে দেবে 
না। বাঁও মা তোমার পথ মুক্ত । 

ফুল ॥ বাঁচতে হবে, যতক্ষণ না সেই বেইমানটার মাথা নিতে পারছি 
৩৩ক্ষণ আমাকে বাচতে হবে । | প্রস্থান ] 
স্রবে।। তোমার জন্টেই পব বরবাদ হবে দেখছি । [ মিস্কিনের প্রবেশ ] 
ম্কিন || কিছুই বরখাদ হবে না থজুর। একে তো ন1 খেতে পেয়ে 
ধুক্ছিল তার ওপর আচমকা গুলীর শব্দেই খেটারা এখন খাবি খাচ্ছে। 
খশী।। তোমার বুঝি গুব আনন্দ হচ্ছে? 
মিক্ষিন,। হবে না? ২২ বজের শক্ত বে আমারও শক্র। 
হবে ।। তিএনিঞা। পখাখ ? 
'মান্কন ॥॥ কেল্লার সআামত্, এসাইি লড়াই করছে। 
পরবে ॥ যাঁও কারপরদাব, তাঁকে গ্রেপ্তার কবার চেষ্টা কর। 
খংশী || যাচ্ছি। তবে তাকে জ্যান্ত গ্রেপ্তার করা সন্তব হবে না। 
হবে ॥ বল কি? একটা আানোদ্ারকে-- 
খংশী ॥ জানোয়ার হলেও সে নলিংহ আপনার মত শিরাল নম্থ। 
সবে ॥॥ কারপরদার ! 
বংশী ॥ সে মরবে তবু বন্দী হবে না। (প্রস্থানোগ্ঠ৩ সহসা একটি গুলী 
আপিরা তাহার বুকে লাগিল ) আঃ 

মিশ্কিন ॥॥ একি 2 

স্ববে॥॥ গুলী কে মারলে, কারপদার ? 

বংশী ॥ ওঃ, তুমি ঠিকই করেছ 'গবান। গোগামীর নেশার বান্নালী 
হরে বাঙ্গালীর সর্বনাশ যে করে তাঁর উপযুক্ত পুরস্কার এমনি মৃত্যু দগ্ুই। 
আসি সুবেদার সিং, ইংরেজের গোলামীর শিকল ছি'ড়ে যাবার সময় আমি 
মুক্ত কণ্ঠে বলে যাচ্ছি, জয় বাংলা মায়ের জয়, জয় বানালী বীর তিতুমীরের অয়। 

[প্রস্থান ] 


-শ্জি 


২২৪ পাল। সাহিত্য 


ন্থবে ॥ কারপরদার মরুক, আমি তিতুমিঞাঁকেই চাই (প্রস্থানোগ্ভত ) 

মিস্কিন।। হুজুর, যুদ্ধ তে! প্রায় শেষ হয়ে গেল। আমার বিষয়টা? 

দূুবে || কি বখাশশ ? 

মিশ্বিন।| হায়দরপুরের জমিদারী । 

স্থবে ॥ মাত্র এই ? 

মিষ্ষিন।। তবে কি আমাকে চব্বিশ পরগণ। জেলার নবাবী দেবেন? 

স্ববে॥ না। তিতুমিঞ্াকে গ্রেপ্তার করার পর তোমাকে দেব 
জুতোর মাল।। 

মিশ্কিন॥| হুজুর, কেল্লার পথ দেখিয়েছি আমি ! 


স্থবে।| তাই কেল্লা জয় করার পর তোমার গলায় জুতোর মাল' দিয়ে 
কেল্লার সামনেই আমি তোমাকে গুলী করে মারবো । 

মিশ্কিন | আমি তোমাদের দোস্ত। 

স্থবে। যে স্বজাতির সঙ্গে বেইমানী করে তার মত কুত্তার সঙ্গে দোস্ট' 
সুবেদার সিং করে না। | প্রস্থান । 

মিষ্কিন ॥॥ ইয়ে আলী । নিমকহারামটা বলে কি? ওদের জন্ত আমি 
তিতুমিঞ্ার সঙ্গে বেইমানী করলুম । 

| রাম হাত ফুলজানের প্রবেশ 1 

ফুল।। সে বেইমানীর সাঁজা তোঁকেই নিতে হবে বেইমাঁন। 

মিষ্কিন॥ ফুলজান বিবি। 

ফুল ॥ আন দে নিমকহারাম--( রামদা মারিতে উদ্যত ) 

মিষ্কিন ॥ জান তোকেই দিতে হবে কসবী। ( পিস্তল ধরিথ ) 

[ সহসা বিছ্যতৎ্বেগে তিতুমীর প্রবেশ করিয়া মিস্কিনের বক্ষে গুলি করিল ] 


মিষ্কিন। আঃ খোদা! [ ঈল্তে টলিতে প্রস্থান ] 
ফুল ॥ মরেছে, মিষ্কিন মরেছে । না না শক্পতানটাকে বিশ্বাস নেই। 
আমি নিজের ওর মাথা কেটে নেবো । [ ক্রুত প্রস্থান | 


কালী ॥ ( নেপথ্যে ) তিতুমীর-তিতুমীর। 

তিতু॥ ওকি? অমিদারবাবুর গলা? জমিদারবাবু আসছে আমার 
সঙ্গে হাত মেলাতে? আমার হয়ে লড়াই করবে। হ্যা হ্যা, মনে হয় তার 
ভুল ভেলেছে। তবে আমার ডর মেই। জমিদারবাবুকে যদি পাই ওই গোর! 


বাঁশের কেল্লা ২২৫ 


পণ্টনগুলোকে আমি--( সহসা একটি গুনী আসিয়! তিতুষীরের ধুকে লাগিল ) 
'আ।--থোদ্ণা_- [কালী মুখুজ্জের প্রবেশ ] 

কালী ॥ তিতুমীর ! তিতুমীর ! ইংরেজেব সন্ধিপত্রে দস্তখত করে যে তুল 
করেছি! একি--তিঠ? কে তোমাকে আঘাত করেছে? 

| সুবেদারের প্রবেশ] 

স্থবে॥। আমি । জ্যান্ত ওকে বন্দী করতে পারবো না জেনেই 

কালী ॥ ও১, স্বেদার _ 

তিতু ॥ বড় অসময়ে এলেন জর্মদারবাবু। আর একটু আগে এলে__ 

কালী ॥ এই শরতাঁন আমাকে চার দিন ওর ছাউঠ্িতে আটকে 
বেখেছিল । নইলে'*' 

লুবে॥ বেশ করেছি ! যে শয়তান আমার বিবিকে খন করেছে 

[ পিস্তল হস্থে ডলির প্রবেশ ] 

ডলি ॥ তোমার বিবিব হাতেই খুন হতে হবে তোমাকে ! 

স্থবে। ডল্ল? তুমি! তোমাকে তিতুমীর খুন করেনি? 

ডণি॥ তোমার মত অমানুষ তিতুমীর নয়। ধর বেইমান, তোমার 
পশুত্বের সাজা । গুল করে) 


তিতু॥ বহিন! 
স্ববে॥ ডল ডলি..আমার চোখ ফুটেছে ডলি" । আর আম 
ইংরেজের গোলামী করবো না। [ টলিতে টপ্পিতে প্রস্থান ] 


তিতু ॥ আমার কোন আফশোষ নেই শুধু মরার সময় খোদার কাছে 

আমার শেষ আজি-_-আমার রক্তের বদলে "যেন জেগে ওঠে বাংলার যোয়'ন 

ছেলেরা । দ্রশমনদের হাত থেকে গরীব দুঃখী বাঁজালী ভাইদের বাচাতে, 

গায়ে গায়ে তার। ষেন গড়ে তোলে [তিতুমীরের "বাশের কেল্লা” । [ প্রস্থান ] 

[ হত্রধরের প্রবেশ ] 

স্ত্রধর ॥ বাশের কেল্লা লাল ভয়ে গেল তিতুমীরের বুকের রক্তে | তবু 

এলে। না স্বাধীনতা । কিন্তু আঞ্জ সেই স্বাধীনতা আমর পেয়েছি । তাই সেই 

মহান শহীদের অমর আত্মার র্গ কামনা করে আমরা গেয়ে যাই আমাদের 
'্রাতীয় অংগীত-- 

জন গণ মন অধিনায়ক 
জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা । [ সমাপ্ত ) 





ঃ চরিত্রলিপি £ 


নীলরতন, সহদেধ, স্বরাজ, যাঁমি*, 
ভূবন রক্ষিত, শক্রদমন, উসরাইল ২ 
মভেশ ভট্টাচার্য, ধীবাঁজ, বিরাঁঘ, 
বাসদের, আউব, কণা, কাঁঙগিমা 
শক্ত বাগ কনস্টেবল, বস্তিবাসী প্ভৃতি। 
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সাজা 





প্রথম অঙ্ক । সূচনা দৃশ্য 

[বাইরে কোলাহল £ প্বাচাও-বাঁচাও”, পডাকাত ডাকাত”, পপুজঅশ- 
পুলিশ”__ | শোনা যাচ্ছে গুলী'ব শক | শাঁভি বন্দোপাধ্যায় পালিষে ফাসি 
এমন সময় তাঁর পেছন থেকে শব্দ এল হট! হণ্ট! সঙ্গে সঙ্ে আব"; 
গুণীর আগয়াজ। শাস্তির পারে গুলী লাগতে ,ধে আর্তনাদ করে লুটি? 
পড়ল। এল শর্রুদমন। উভধ্বে বয়স তিরিশের কম নদ্নূ। দ্ারোগাব 
বাহাতে ট6 আর ডান হাতে পিস্তল । টর্টেব আলে শান্তিব শুখে পডভেঈ 
শত্রুদমন চমকে উঠল | ] 


শন | কে। একি, শান্তি! 

শাম্ত॥ হা, পিস্তলের গুলী কি শেষ হয়ে গেল? 

শত্রু ॥ শেষ পর্যন্ত তুট-". 

শান্তি ॥। [গ্জে ওঠে | সাটু আণ! শান্তি বাঁড়যে চোর নয়। আপ 
পুলিশের পোযাঁক পরে ছেলেবেলার কথা কলেজ জীবনেব কথা যদি ভু 
গিয়ে থাকিস, তাহলে জানব শান্তি বাঁড়ুযো সেণিন একটা জানোয়ারের সঙ্গে 
বন্ধুত্ব কবেছিল। ছেলেবেলায় তুই না বলতিস বাঁধা য্ঠীন হব! কক্ষে 
জীবনে যেবার বন্ঠার দেশে ভুভভিক্ষ হল, সেবার সম্পৎ তাই--মগন ভাইয়ের 
কাছে সাহায্য চাইতে গিয়ে যেবার ফিরে 'এলুম, তখন না প্রতিজ্ঞা করেছি লুম 
এদের জোহার সিন্দুক হান্ক। না করলে দেশের মংগল হবে ন' ! 

শত্রু ॥ হ্যা, তা করেছিলুম, কিন্ক_-( সহস' শান্তির পায়ের ক্ষতট। দেখে ) 
ছা, ঠাড়-( নিজের রমাল বার করে ক্ষতস্থান বেধে ধিতে দিতে ) কলেজ 
থেকে বের হবার পর অনেক জায়গায় চাকরীর চেষ্টা করেছি । 
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শান্তি ॥ কিন্তু সব জায়গাতেই বিফল হয়েছিস? 
শক ॥ তাই বাধ্য হয়ে-_ 
শান্তি ॥ দারোগার চাকরী ! 


শত্রু | ঠিক তাই! এই আবহাওয়ায় অ'মাবও মন মাঝে মধ্যে বিদ্রোহ 
করে বসে। কিন্ত সংসার ? অতগুলো। লোক, মান আমার একার উপার্জনের 
উপর**' 

নেপথ্যে কনস্টেবল রাঁদ সিং, তুমি উর্ধকট। দেখ আমি এদিকট। 
দেখছি ! 

শত্রু ॥ এব আসছে, যা, পালিয়ে যা। 

শান্তি। সেকি! এ্যারেই্ট করবি ন!? 

শন ॥ না] 

শাস্তি ॥ চাঁকবীতে উন্নাতি কতবার এমন স্বশোগাকি আব কখনও আসবে? 

শক ॥ হয়তো আসবে, কিন্ত যাতে নং আসে ১ কাঁমনাই ভাধি 
ঈশ্বরের কাঁছে করব। 

শান্তি হাঃ হাঃ হাঃ 

শত্রু ॥ হাসলি যে, 

শাস্তি ।॥ আইনের দড়িতে «গবানকে বাধতে চাঠভিস দেখে । 

শত্রু ॥ অর্থাৎ -- 

শাস্তি ॥ অর্থাৎ অল্পদিনের চাঁকবীতে পাপের পথ ওই অনেকট। এগিয়ে 
গেছিস 1 আচ্ছা চলি | হ্যা, দ্বেখ। হযে আর চবে না হলেও আইনের 
চশমা চোখে থাকলে আবার চিনতে পাঁবলে হয। 

শক্ত ॥ যদি চিনতে পারে, সে দিন শক্রমন* ছেটে দেবে লা। 

শান্তি । আমার বন্ধুবা ততদিন তোঁকে সময» দেলে কিনা, সেটাও তে! 
দেখতে হবে ! 

শত্রু ॥ তবু কামন1 করছি, তোর জয়যাত্রা পফল পোঁক ) 

শান্তি। আঁচ্ছী, মনে থাকবে ।---গুড বাই। 

[শান্তি খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে যায়। সামনের অন্ধকারের দিকে 
চেয়ে রইল দারোগা । এমন সময় হস্তদন্ত হয়ে এল এক কনস্টেবল। ) 

কন॥ স্যার, এদিকে কেউ এলেছে? 


২২৮ পালা সাহিত্য 


শক্র | এা, না, এপ্দকে 'কেউ আসেনি । [টর্চ কনস্টেবলের হাতে 
দিল। ] নাও, চল। 

কন 9॥ [সাধনে টর্চ জেলে ]একি! এত রক্ত কিসের? 

শত্রু । আঃ! কিছু নয়, চল। [ হুজনে বেরিয়ে যায় ] 


প্রথম অঙ্ক / প্রথম দৃশ্য 


[ নীলরতনের বৈঠকথানা। প্রাতঃকালীন পোষাকে নীলরতনের প্রবেশ | 
বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, তবুও বেশ বলিষ্ঠ । চোখে মুখে প্রথর চিন্তার ছাপ। 
যামিনী চা এনে দিল! কাঁমিনী আনে থবরের কাগজ | যামেনী ও কামিনী 
উচয়ে উভয়কে মুখ ভেংচিয়ে চলে যাঁয়। নীলরতন চ' পানাস্তে কাগজ 
পডছিলেন। এ'ন সময় ভুবন রক্ষিত আসে। গায়ে সুতির কোট, 
কাধে চাদর, পায়ে বুট জুতা, ছাট] চুল, বগলে ছাতা । ] 

ভূবন ॥ মে আই কাম্ইন,স্তার ! 

নীলরতন ॥ নো, নে। মার্সি | দয়া নেই, কোনে ঘয়। নেই ! 

ভূবন ॥ ্যার ! 

নীলরতন ॥ কে! 

ভুবন ॥ আজ্জে আমি, স্যার | 

নীলরতন ॥ ওডুবন” আরে এসে! এসো । অনেক দিন দেখ! সাক্ষাৎ 
নাই। তা,কিখবর বল। 

ভুবন ॥ আজ্ঞে, খবর ছাড়] ফি ভূবন রক্ষিতের চলে? লোকে বলে তৃবন 
রক্ষিত খবরের জাহাজ । 

নীলরতন ॥ থাক, থাক। এখন আসল খবরট। কি, তাই বল। 

ভূবন ॥ আজ্ঞে, সেই জন্তেই তো__ 

নীলরতন ॥ অধীনকে দয়! করতে এসেছ ? 

ভূবন ॥ আজ্তে, কি যে বলেন! হুুরের কপাতেই তো -_ 

নীলরতন ॥ বেচে আছ? 

ভুবন ॥ আজ্জে হ্যা। 

নীলরতন ॥ কিন্তু আর বোধহয় বাচাতে পারব না। 

ভূবন ॥ সেকিস্তার! আমি যে একট! জরুরী খবর নিয়ে 

নীলরতন ॥ তা আমি জানি। 
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ভুবন ॥ আজ্ঞে !'".কি করে জানলেন 2 

নীলরতন ॥ খবরের জাহাজ হয়ে খবরের কাগের খবর জানন। ? 

ভুবন ॥। আনতে! 

নীলরতন ॥ (কাগজটা! ভবনের হাতে দিলেন) ওয়াকারর। ধর্মঘট 
কবেছে। মনে করেছে, ধর্ণঘট করে কারখানা বন্ধ করে দিলেই আর্মি ওদের 
বেতন বাড়িয়ে দেখ। কিন্তু ওরা জানে না যে, এক্ষুণি ওই কারখানা বন্ধ 
করে দিয়ে নঠুন কাবখাশ। খুললে ওদের পাওনা বেতনও বন্ধ হয়ে যাবে । 

ভূবন ॥ সর্বনাশ! 

শীলবঙন ॥ অর এই সবনাশের নায়ক কে, তাও আমি আাশি। 

ভূখন ॥ অনেন 2" আজ্ঞে তা তো আনবেনই ! অন্ততঃ কিছুটা 
অ।ন্দাজজও করে নতে পার যাগ । 

নালরতন ॥ কোটাপত নীলরতন রায় কোনদিন ফাটকাবাজী ধরে 
না! ভূবন-- 

ভুবন ॥ আজ্ঞে! 

নালরওন ॥ মানে, সে কোন দন আন্দাজে কাঞ্জ হানিশ করবার শ্বপ্র 
দেখে না। সে যা করে, ৩ জেনেই করে। 

ভুবন ॥ আজ্ঞে, ৩ তো বটেই ।***আচ্ছা, হাহলে ব্যাপারটা কি 
'এখানেই শেখ হবে বগছেন ? 

নীলরতন ॥ বোধহয়, না! 


ভুবন ॥ তাহ'লে 
নীজরতন ॥ গুলী চলবে । 
ভবন ॥ গুলী ! 


নীলরতন ॥ হয, গুলী । ধীরার্জ শুটুচাঘ, যার সাহাব্য নিয়ে কারখানায় 
ধর্মঘট আরম্ভ করেছে, তাকে আমি চিনি। আর চিনেছি বলেই, তার উপর 
দিয়েই শুরু হবে আমার প্রথম পরীক্ষা । (ভবনের দ্বিকে পিস্থণ তোলেন ) 

ভূবন ॥ ( সভয়ে ) বড় বা-বু-উ- 

নীলরতন ॥ হাঃ হাঃ হাঃ। 

ভুবন ॥ আমি কিচ্ছু জানি না, বড়বাবু। আমি কিচ্ছু জানি না। 
আপনি বিশ্বাস করুন ! 

নীক্ররতন ॥ বিশ্বাস করতে বলছ ! 


৮৬৩৪, পালা সাহিত্য 


ভূষন ॥ আজ্জে হ্যা! 

নীলরতন ॥ বেশ, বিশ্বাস করলুম। তার সঙ্গে কিছু বখশিশও দিলুম | 
আমার নাম করে সচ্ছদেবের কাছ থেকে ছু'শে। টাক! নিয়ে যাগ। যেমন করে 
হোক ওদের ধর্মঘট ভাজতেই হবে। পয়োজনে আরও টাক পাঁবে। 

ভুবন ॥ আঁ৪৯৮, স্যার ! 

নীলরতন ॥ (পিস্তল দেখিয়ে) তবে এটার কগ' মনে রাখবে । [ভুবন 
চলে যায়] টাক? টাক] টাকা! 'আরও-আব৭ টাক! চাঁউ। ধাগ্সা দিয়ে 
খুন করে, জাল কবে, বেনামী করে, যে করেই ক্গোক টাকা! চাই। পৃথিবী ! 
দেখব তুমি ক শ্বংসহী! (টিম্তল বাঁহির কবিষ।। আর "ধা! তোমাকে5 
দেখব কত আগুন তুমি উদগ'বণ করতে পর ! [ শ্াউরেব প্রবেশ ] 

আর ॥ লড়পা! 

নীলরতন ॥ কে। (পিস্তল লুকাস) আঙ,ল ? আর, তা সকালবেলায় 
নীচে দেমে এন ! 

আউর ॥ ক'ল আমাকে খেতে ডাকলে ন। ! 

নীগরতন ॥ কাল আমিই পাই নিবে! 

আড্‌ব ॥ থাঁওন ! কেন? 

নীলরতন ॥ মনটা বড খারাপ ছিল । 

আঙর ॥ অবাক করলে দাদ]! 

নীলরতন ॥ কেন £ 

আঙ্র ॥ তুমি কোটিপতি নীলরতন রাঁয়। তোমার আবার মন খাবা 
কিসের? দ্র-দশ হাজার যর্দ একট| কারধারে নষ্টই হয়ে যায়, আবার ত: 
আসতে কতক্ষণ ! 

ন'লরতন ॥ ( মুত্রহাস্ত ) আচ্ছি।, আউব ! বাবা-মাকে তোর মনে পড়ে ? 

আব || আবছা আব ! 

নীলরঙন ।॥ সে আজ কতর্দনের কণা! তোর বয়স থেকে পাঁচ বর 
বাঁদ দিলে যা দাঁডায়, তাই না? 

আঙুর || হ্যা । 

নীলর৬ন || দীর্ঘ পচিশ বছর । এই পচিশ ধছরে কত কি না হয়ে গেল। 
ভারত স্বাধীন হুল, বাংল] বিচ্ছেদ হ'ল) দীন দরিদ্র পণের ভিথারী নীলু হল 
কোটিপতি নীলরতন রায় !-তাই না! 
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আঙ্র | হ্যা। কিন্ত আজ একথা কেন? 

নীলরতন ॥| একথা শুধু আজই ভাবছি না, আঙুর ! ভাবগ্ছি এই পঁচিশ 
বছর ধরেই ।'*'কেমন করে হ'ল, কে করলে আমাকে এমন অর্থ পিশাচ? 

আঙ্র ॥॥ সমাজ! 

নীলরতন || ঠিক। এউ জন্েই তোকে আমার এত ভাল লাগে। 
আমার মনের কথা তুই ছাড়। আর কেন বুখশ ন রে, কেউ বুঝল ন]। 

আঙুর || তোমার জলখাবার কি এইখানেই [৮৩ বলব, দাধা? 

নীলরতন || (দীর্ঘশ্বাস ছেছে) না, থাক। আমিই উপরে বচ্তি। 
আন্ন তুই ! [প্রস্থান ] 

আর | আশ্চর্য! | স্দেবেব পবেশ ] 

সহদেব | একা নীলরতন রাই আশ্চয নও আব! সাবা রায়বাড়ীটা 
এমনি একটা আশ্চর্ষেব উপব দাড়িত্রে আচে! মা'লবতন রায়ের তাত হয়ে 
আমি অর্থের অর্থ করতে পারনুম না। স্বরাক্দ শাণতন রায়ের ছেলে আর 
সহদেব রায়ের ভাইপো হয়েও সে এখনও পমস্ত-মানে বাউশ বছর বয়সেই 
মদ চিনতে পারলে ন'। যাঁমনশ এই খাতার অবচেঘ়ে পুরোনে। চাকর, তধু 
ভ"্পয়সা জমাতে পারলে না। এ সবই তে আশ্চর্য ! 

আঙর | সত্যি ছোডদা। 

লহদেব || এমনি আনেক আশ্চর্ষের স্তুপ গড়ে উঠবে। কিন্তু নীলরতন 
রায় সব কিছুকেই টেকা দেবে । দেএ না, তুই ক্কানতিস যে, বৌদি বন্রাঘাতে 
মরেছে। কি তাইনা! 

আঙুর | ছ | 

সহদেব | কিন্তু না, দ্দা তাকে নী করে মেবেছে। 

আঙুর ।। সেকি! 

সহদেব ॥ হ্যা । 

আডুর || কারণ ! 

সহদেব || কারণ? অতি সামন্ত । ছোটু একটি দান। অথচ এইমাত্র 
তুবন রক্ষিতকে ছু'শো টাকা দেয়া হল। হাঁ নাকি বড় দরকাঁর। এই 
সেদিন গ্রতিরক্ষ' তহবিলের জন্তে একই] চেক পাঠানো ছল দশ হাজার টাকার । 
অথচ মহেশ ভটুচাষ তার ছোটছেলের বই কেনবাঁর অন্তে দাদার কাছে কিছু 
ভিক্ষে চেয়ে অপমানিত হয়ে ফিরে গেছে । [ স্বরাজের প্রবেশ ) 


ই৩২ পাল। সাহিত্য 


স্বরাজ || তাই বলে তার ছেল্পের বই কেন। আটকে যায় নি, কাক1। 

সহদেব ॥ তৃণ্ম থাকতে যে আটকে যাবে না, তা আমি জানি, স্বরাজ | 

স্বরাজ ॥ যাঁদের এত আছে, তার থেকে সামান্ত দশ পাঁচট। টাকা গেলে 
তছবিল শুত্য হয়ে যাঁবে ? 

সহদেব।। আপাততঃ-- 


স্বরাজ || কিন্তু তুমি যেন কি বলতে গিয়ে থেমে গেলে, কাকা ! 
সঙদেব || ঠিক, ঠিক ধরেছ। 


স্বাজ।। কি! 
সহদেব।। অর্থ! 
স্বরাজ || মানে! 


সহদেব ॥ অর্থ মানে...মানে_ 

স্বরাজ || পিসীমা__ ! 

সহদেব ॥ ওখানেও ওই মানে, বাবাজী ! হাঃ হাঃ হাঃ। 

স্বরাজ।। আশ্চর্য! [ প্রস্থান ] 

সহদেব ॥ দেখলি, দেখপি আঙ্র! আশ্চর্য ভাঁড় কারও মুখে আর 
কিচ্ছু শুনতে পাবি না। সব আশ্চর্য আর আশ্চর্য ! কিন্তু কিমাশ্চর্ষঘতঃপরম ! 


আঙ্র || কি -! 

সহদেব |॥ অন্ধকার | 

আঙ,র ॥ অর্থাৎ ! 

সহদেব || ঈশ্বর এতো আলো দিয়েছিল যে, এরপর আর কিচ্ছু দা 
যাবে না। সব অগ্ধকার আর অন্ধকার । 1 প্রস্থান ] 


আঙুর || অন্ধকার । সত্যিই অন্ধকার স্নিকষ . কালো অন্ধকার । 
ঈশ্বর! তোমার জ্যোতি সংবরণ কর, জগৎকে চোখ মেলে চাইতে দাও । এত 
আলো আর তার্দের সহ হচ্ছে না ভগবান! 
[ গীতকণ্ঠে বাঁ্ুদেবের প্রবেশ ] 
বাসুদেব || ভগবান ! ভগবান বিচার নাই । 
যাদের আছে হাজার হাজার 
তারাই তোমার প্রশাদ পান। 
যারা তোমায় দেখতে নারে 
সোনাজ় তার! বাক্স ভবে, 
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তক্তি যারা করে তোমায় 
তাদের পেটে খাবার না্ট। 
আমার বুকের সড়ক বেছে 
ওর] চলে রথ চালিয়ে, 
রাজার ভাড়ার থাক ন1 ওদেব 
আমি কেবল ব" চতে চাই। 


আঙুর ॥ তুমি এখানে ঢুকলে কিকরে? দারোয়ানরা বাধা দেয়নি? 

বাসুদেব ॥ বাধ! দেবে কি? তার'ও ষে আমারই ম৩ গরীব । 

আড়র ॥ কিন্তু নীলরতন রায়েব কড়া হুকুম, কোনো তিথারী যেন 
নাআসে। 

বাস্থদেব ॥ অন্ত ভিথারী তো আসতে পাবে না।""'যাক, সকাল বেলায় 
কিছু ভিক্ষে পাব? 

আঙুর ॥ চুপ, চুপ কর ভিক্ষুক। হাস__না৮--গাও যা খুশী কর, কিন্ত 
ভিক্ষে চেয়োনা। জানো না, এ বাডীতে কেউ কোনোদিন ভিক্ষে পার নি? 

বাস্থদেব ॥ একট! গুলাও কি ভিক্ষে মিলবে না? 

আঙ্র ॥ ভিক্ষু! 

বান্ছদেব ॥ কোটাপতি নীলরতন রায়ের পিস্তলের গুলী কি শেষ 
হয়ে টেছে 2 

আঙ,র ॥ কা বলছ তুমি, ভিক্ষুক ! 

[ পূর্ব গাতা২শ গাইতে গাইতে বাহুদেবের প্রস্থান | 

যু কথ! রায় বাড়ার কেউ জানতে পাবে নি, সে কথা এ ভিশ্ুক জানলে 

কেমন করে! তবে কি-- !"*ছোড়দা__ছোড়দ1- | প্রন্থান 


প্রথম অন্ধ / ছিতায় দুশ্থ 


[ গীরগঞ্জের নদীতীববর্ধা পথ। ধরাজ গাইতে গাইতে পথ চলেছে 
কোম.র একটা ধুতি, গায়ে এবটা গেঞ্জি । কাখে গামছা | | 
ধীরান॥। (স্বরে) জয় রাধে গো-জয় বাবে গোবিন্বর অপ, 
জয় রাঁধে রাধে গো অয় রাধে গেবিনর অয়। 
[ শিকারী বেশে স্বরার্জের গ্রবেশ ] 
পরাজ ॥ ভা ধলসু রাধ'- গামছ। কাধে দঞাাল কোথায়? 


ই৩৪ পাল! সাহিত্য 


ধীরাজজ ॥ সব কথ কি সকলকে বল! যায় £ 

স্বরাজ ॥ আমাকেও না? 

ধীরাজ ॥ না। [গমনোগ্ত ] 

স্বরাজ ॥ তুই আমার উপর রাগ করেছিস ? 

ধীবাজ ॥ করেছি। 

স্বরাজ ॥ কেন? 

ধীরাজ ॥ বাধ্য হয়ে। বিধাতাঁব একটা মস্ত তুল এই ষে তুই আমার বন্ধু। 
তার বন্ধুত্ব আঙজজকে আমার পরিচরের লজ্জা, হয় তো ব! তোরও । 

স্বরাজ ॥ ধারা! 


ধারা ॥ গ্র'ম্য সরল দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহেশ ভট্চাষ কোটাপতি 
নীগবতন রায়ের কাছে ছেলের বই কেনবার জন্তে ভিক্ষে চাইতে গেল, সে তার 
ভূধ। অপমানিত হয়ে ফিরে আসা তার কৃশকর্মের প্রায়শ্চিন্ত | কিন্ত তুই কোন 
সঙ্জায় বইগুলো কিনে বাড়ীতে দিয়ে এলি? 

স্বরাজ ॥ এতে লজ্জার কি আছে! 

ধীরাঞ্জ ॥ ন1, এট? অপমানের উপর অপমান । 

স্বরাজ ॥ কী বর্পছস তুই! এত বড় একটা শিক্ষিত ছেলে হয়ে__ 

ধীরার্জ ॥ শিক্ষিত! শিক্ষা! মানে সার্টিফকেটগুণো আমি পুড়িয়ে 
দিয়েছি । 

স্বরাজ ॥ সেকি! 

ধীরাজ্জ ॥ হ্থ্যা। এবার থেকে অনাস গ্র্যাজুয়েট ধীরাঞ্জ ভট্চাষ, চাকরীর 
জন্যে আর অফিসে ই্কুলে ধর্ণা দেবে না। আর বিরাজকেও তার বই 
কেনবার জন্তে কোটাপতিদের দোর গোড়ায় ভিক্ষের ঝুলি তুলে ধরতে হবে না। 
আমি তাকে আমার সঙ্গে খুন করতে শেখাবো। জাল-জুরাচুরী, ধাপাবাজী, 
ডাকাতি করতে তালিম দেব। 

্বরাজ ॥ ধীরাক্জ! এখনও ফিরে আয়, এ পথ তোর জন্তে নয়। 

ধীরাঁজ॥ কার কোনটা পথ, বিংশ শতাব্দীর বৃকে ঠাঁড়িয়ে তার ঠিকান! 
বুক ফুলিয়ে কেউ দিতে পারে না, স্বরাজ । 

স্বরাজ ॥ কিন্তু অভিযোগ করার চেয়ে ছুঃখকে হাসি মুখে বরণ করার 
মধ্যেই আনন্দ। 
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ধীরাজ॥ আমি আনি। আমি অনাসের ছাত্র_, তাই রসানুতৃতি 


আমারও কম নয়। কিন্তু এই যে গামছা নিজে চলেছি, কোথায় 
জানিস? 


স্বরাজ ॥ কোথায় ! 


ধীরাজ ॥ নর্দার ওপারে, রাজের কাজে জোগান দ্বিতে। 
স্বরাজ ॥ সেকি! 


ধীরাঁঙ্ক ॥ ই)11"**কারণ আজ তিনদিন হাড়ি চড়েনি। তাই ভেবেছি, 
যওক্ষণ ক্ষমতা থাকবে, তঙক্ষণ আর কারও কাছে হাত পাতবনা; যখন ন। 
থাকবে তখন চলবে বুদ্ধির খেল । 

স্বরাজ ॥ অর্থাৎ ব্র)াব-মেলিৎ ? 


বীরাজ ॥ ঠিক তাই !**'আচ্ছ।, চলি ! শিকারী, ওই দেখ তোমার শিকার ! 

স্ববার্জ॥ তাই ঠো11.--এক (জাড়া ঘুঘু !."দাড] দাড়া! (গুলী করে) 
একটাও পড়ল ন । [নেপথ্যে আর্তচিৎকাব | 

ধীরাজ্জ ॥ একটা পড়েছে, তবে থুঘু নয মাগ্ুষ! 

স্বরাক্ম॥ সেক! খুন! [ শেণচখ্য পুন কৰশে। এন করলে ] 


ধরাজ্জ ॥ যখন লোক চার টাকা কে চাল লাইন বিনেন পাচ্ছে না তখন 
তোমর। পাঁচ টাঁকাব কাতজ পুঁয়ে শিকার খশ। অবাক, অবাক"? 

নেপণে॥ মারো শালাকে» মাবে। ! 

স্বরাঞ্জ॥ এখন উপায় 1." গ্রাম থেকে জোক ছুটে আসছে। 

ধারা ॥ ভর নেই! (গাখছাটা কোমরে জাডয়ে) বন্দনা দে! 

নেপথ্যে ॥ ধর শালাকে, ধর ! মাব শাণাকে, মা ! 

ধারাঞজ ॥ বিদায় বন্ধু) আর হয়তো দেখা হবে না! | ক্রুত প্রস্থান 

স্বরাজ ॥ কিন্তু বন্দুক__ 

ধারার ॥ (নেপথ্যে ) !নয়ে চলণুম_ 

নেপথ্যে ॥ পালালো-পাঁলালে। ; ধর শালাকে, ধর ! 

স্বরাজ ॥ একি হ'ল! (হুতভস্তের মত দাড়িয়ে রইল ) 


[ ভুবনের প্রবেশ 


ভুবন ॥ কিচ্ছু হয়নি! 
স্বরাজ ॥ এা-- 


২৩৬ পাল! সাহিত্য 


ভুবন ॥ মানে বন্দুক সমেত উধাও তো। সে তো! একরকম “ভালই 
হয়েছে! একটা বন্দুক গেল বটে, কিন্তু হাঁজাব হাজার টাকার কারবার ষে' 
বন্ধ হয়েছিল, তা আঁবার চালু হ'ল। 

স্বরাজ ॥ কী বলছেন আপনি! 

ভুবন ॥ ওই ধীরাক্জ, ওয়ার্কারদেব সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাঁদের ধর্মঘট 
করতে বাধ্য করেছিল বলেই তো তোমাদের কারখান1 এতাঁদন বন্ধ ছিল ! 

স্বরাজ ॥। সেকি! 

ভুবন ॥ তবে আর বলছ কি! বাব কত স্তরবিধে হল! হারামজাদ। 
ওয়ার্কারের দল এবার তাঁদের পাগ্ডাকে খুনী বলে জানবে । তার নামে বেরুবে 
ওয়ারেন্ট, কেস চলবে, তারপর ফাঁসী । 

হ্ববাজ ॥। নানা, সে খুন করেনি । 

ভূবন ॥ কবেনি বললে আম শুনব কেন, আইন শুনবে কেন! 

স্বরাঞ্জ | শুনতে হবে। যেখুন করেনি তার নাঁমে অযথা 

ভূবন ॥ অযথা কি রকম! খুন যদ্দি সে না করবে, তবে বন্দুংটা কি 
তার সঙ্লে উড়ে চলে গেল ৯ বাক, চল"** 

স্বরাজ ॥ কিন্ত-_ 

ভুবন ॥ এখন মনে “কিন্ত রাখার সময় নয়। খুন বলে কথা ! 

স্বরাজ ॥ নব €যন কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে । নানা, ধীরাজকে 
যেমন করেই হোক ধবতে হবে । যেমন করেই হোক ধরতে হবে! [ প্রস্তান ] 

ভুবন ॥ হাঃ হাঃ হাঃ! আশি কেট দালাল ভুবন রঙ্ষিত' ভয় 
নেই, লজ্জা নেই, কেন না টাকা চাই, টাক1। পঞ্চাশট। টাকার বিনিময়ে 
বিশ ঘ! জুতো মাক্ন, কিচ্ছু বলব না। এমন কি জুতে। ছি'ড়ে গেলে 
ছু” পাচটাক্ঁ যদ্দি কেটেও নেন? তবুও না। হাঃ" হাঃ হাতত [প্রস্থান ] 


প্রথম অঙ্ক ॥। তৃতীয় দৃশ্য 


[ অহদেধ রায়েব বৈঠকখানা। বই পড়তে পড়তে সহদেবের প্রবেশ ] 
সহবেব ॥ যাঁমিনী-- ! 

ধামিনী ॥ (নেপথ্যে )যাই বাবু--! [যামিনীর প্রবেশ ] 

যামিনী ॥ বাইরে যাবে, পোষাক বার করব? 

সহছদেব ॥. না। 


ঘুম ভাঙার গান ২৩? 
ধামিনী || চা জল্রখাবাব আনব ? 


সহদেব॥ উন! 

যামিনী ॥ চলে যাব 2 

সহদেব ॥ না। 

যামিনী ॥ তবে কি গলায় দি দিষে মবব ? 
সহদেব ॥ হ্থ্যা! 


যামিনী ॥ এয! তুমি আমাকে মবতে বলছ ? 
সহদেব ॥ বলছি, শুধু তোকে নয়, রায় বাঁডীর সবাইকে! যা, দৃড্ডি 
নিয়ে আয় ! 


ষামিনী ॥ সে কি, সবাইকে কি সত্যি সত্যি গলাঁষ দণ্ডি দিয়ে মারবে 
নাকি? 

সহদেব॥ না রে বাব, না। দেখছিস না, আলমাবী সব খাল! 
তাই দড়ির ধাস করে ওপাশের জানল! দিয়ে দার্দাব টেবিল গেকে একটা! 
বোতল তুলে নিতে হবে! 

যামিনী ॥ লঙজ্জাও করে না তোমার » 


সহুদেব ॥ না। টাঁকাঁ হচ্ছে লজ্জা ঘেনা ভয়েব নির্বংশারি্ট । এতদিন 
রাঁয় বাড়ীতে চাকরী কবে এটুকু ও শিখলি না? যা নিজে আয় দণ্ডি। 

যামিনী ॥ তবে বডবাবুব কাছ থেকে চেয়ে আনতেই বাঁ বাধছে কিসে ? 

সহদেব ॥ অভ্যাস 

যামিনী ॥ অভ্যাস! 

সহদ্েব ॥ হা, অভ্যাস । ছেলেবেল। থেকে দাদাকে লুকিরে খাওর! 
আভ্যাস যে! 

ষযামিনী ॥ তাহবে! (গমনোগ্ঠিত ) 

সহদ্দেব | সাবধান, কথা ন। শুনলে গর্দান যাবে । 


যামিনী |॥| যাবে-_যাবে |! হান্তোবি, চাকরীর নিকুচি করেছে! 
ছেড়ে দেব চাকরী, ছেডে দ্বেব! [ সক্রোধে প্রস্থান ] 


সহদেব | (সহাস্তে) ব্যাটা গাধা কোথাকার ! ঘটে বদি এতটুকু বুদ্ধি 


থাকে! দ্বিনে পঞ্চাশবার চাকরী ছেড়ে চলে যাবে, তবুও একদিন অনুপস্থিত 
নেই। বিচিত্র পৃথিবী! [ নীলরতনের প্রবেশ ] 


9ি 


২৩৮ পাল! সাহিত্য 


নীলরতন || তোষার চোখে যা বিচিত্র, আমার চোখে তা কৌতুক 
ছাড়া কিছুই ন1। 

সহদেব ॥ দাদা! 

নীলরতন ॥ তোমার কাছ থেকে কোনদিন কোন কথা যদ্দি ফাস না হয়, 
তাহ'লে স্থির জেনো, ভারতের মুষ্টিমেয় অগৎশেঠদের মধ্যে আমি একজন 
₹য়ে দাড়াব। 

সহদেব || দরকার.কি দাদা, শেঠ সেজে! বেশ তো আছি। য1 টাকা 
আমাদের আছে ম্বরাজের ছেলের ছেলেও তা বসে থেতে পারবে । 

নীলরতন ॥ ছেলেবেলার কথা তোমার মনে নেই বলেই একথ! বলছ, 
সহদেব। সেয়ে কি মর্মন্থদ ইতিহাস__ 

পছদেব | তোমার কাছে আমি সব শুনেছি, দাদা! কিন্ত তোমার 
চেয়ে যারা ধনী তার্দের উপর তোমার যেমন আক্রোশ, তোমার চেয়ে যার 
দরিদ্র তারাও তে। তেমন আক্রোশ তোমার উপর জিইয়ে রেখেছে, দাদা ! 

নীলরতন ॥ কিন্তু ওই আক্রোশই ওদের বড় করবে সহদেব ! 

সহপ্েব ॥ কিন্তু ওই আক্রোশের আগুনে তার আগেই হয়তে। ওরা 
পুড়ে ছাই হয়ে যাবে । 

নীলরতন ॥ তাই যাক, গরীবদের পৃথিবীতে বেচে থাকা পাপ! 

সহদেেব | এমন পাঁপ ওরা দিনে রাঁতে করছে বলেই তে? আমাদের মত 
বড় লোকদের পুণ্য এত বেড়ে যাচ্ছে, দা ! 

নীলরতন ॥ ওরকম বড় কথা বলতে আমিও জানি, সহদেব। কন্ক 
একবারও কি ভেবে দেখেছ যে, যাদের দারিদ্র্য ঘোচান্তে এতগুলো! কারথান। 
চালু করলাম, কোটা কোটা টাকা খরচ করে, তারাই আজ ধর্মঘট করে 
কারখান1 বন্ধ করে দিয়েছে । যে মহেশ ভট্চাষের ছেলে রায় বাড়ীর অন্নলে 
মানুষ, সেই হল ওয়ার্কারদের লীডার 1.**অকৃতজ্ঞ ! 

সহদেব ॥ কিন্তু ওয়ার্কারদের কিছু বেতন বাড়িয়ে দিলে তো আর এ 
ঝামেল। হতে] না, দাদা! লাভ না হয় কিছু কমই হত আমাদের ! 

নীলরতন ॥ কেন বাড়িয়ে দেব! আজ তাঁরা ইউনিয়ন গড়েছে, 
একজোট হয়ে মালিককে চোখ রাণিয়ে বেতন বাড়াতে চাইছে । কাল 
আবার তারা আরও বেতনের দাবী করবে, পরশু দাবী করে বলবে, যে 
কারখানায় আমরা তুকের রক্ত দল করে খাটছি সে কারখান। আমাদের । 


ঘুম ভাঙার গান ২৩৯ 


সহ্দেব ॥ কথাট1 তো মধ্যে নয়, দা ! 

নীলরতন | সহ্দেব ! 

সহদেব ॥ বুড়ো বয়েমে ছোট ভাইয়ের উপর আর অহেতুক সর্দেহট! 
বখোনা, দাদা। তোমার পাঁপ আঁমাঁকে দাও, আমার যর্ধি কোন পুণ্য 
থাকে তাদ্দিয়ে আমার অপরিশোধ্য খণের কিছুট। বুদ হিসেবে ধার নিও, 
৩বু কতকটা শ্রান্তি পাব। [গ্রস্থান 1 

নীলরতন || বাথ! পেয়েছে মনে ! “ওরে ! তোরা আর কঙট্কু ব্যখা 
নয়ে থাকিস! বে ব্যথার অগ্নিগিরি ধিবারাত্র মনের মধ্যে অলছে__! 
কমলা! ভূমি আমাকে ক্ষমা করো, পাপের সমুদ্রে ভেলা ভাসিয়েছি, কোথায় 
গপ্নে ভিড়বে তা আমি জানি । তবু ফিরে আসবার উপাক নেই, কোনো 
উপায় নেই ! 

নেপথ্যে কলরব | বাচতে দাও! খাবার দাও । 

[ মগ্ পাত্র হাতে ধামিনীর গ্রবেশ ] 

নলর তন || কী হয়েছে! অত চিৎকাব কিসের £ 

বামিনী || কাঁরথানার লোকগুলো ফটকে অমায়েত হয়েছে। বলছে, খাবার 
19, বাঁচতে দাও! রাম সিং তাদের হটাব'র চেষ্টা করণে । 

নীলরতন || ও, এই কথা | পিচ খাবাব !""" 

নেপথ্যে ॥। বাচতে দাও, খাবার দাও। 

নেপথ্যে ॥ এই হট্‌ যাও, হট্‌ যাও । 

নালরতন 1 (চিৎকার করে )রাম সি! চালাও গুগী ! 

| নেপথো গুলীর শব্দ ও জনতার আর্তনাদ 

ঘামিনী ॥ ওকি করলে! ওবা৷ খাবার চাইছে, আর তুমি ওদের উপর 
লণ চালাতে হুকুম দিলে ! 

নীলরতন |॥ দিলুম ! 

যামিনী || বড়বাবু ! ধর্ম এ সইবে না, সইবে নী । প্রস্থান ] 

নীলরতন। সমগ্র পৃথিবী নীলরতন রায়ের বিঞ্ুদ্ধে বিদ্রোহ করবে, 
আর তাঁই তাঁকে সহা করে যেতে হবে ! সকলেই তার মুখে ঘ্বণার খুৎকার 
দেবে, তবু তাদের সঙ্গে হেসে কথা বলতে হবে! তোমার প্রচুর আছে, 
আমাকে তার অংশ দাও! কিন্ধু আমার যখন কিছুই 1ছল না, তখন তোমর! 


২৪০ পালা সাহিতা 


ক” মুঠো অল্প আমাকে দিয়েছে? কতটুকু দিয়েছে বাচবার ভরসা! না, 
তা কিছুতেই হুবে না! (পিস্তল বের করে) 
[ ভর্ধশ্বাসে ভুবনের গ্রবেশ ] 

ভুবন || অর্বনাঁশ হয়ে গেছে, বড়বাবু! সর্বনাশ হ'য়ে গেছে! 

নীলরতন ॥ (পিস্তল লুকিয়ে) কী হয়েছে? 

ভুবন ॥ বিলাস সর্দারের বড় ব্যাটা খুন হ'য়ে গেছে ! 

নালরতন || কী ক'রে! 

ভুবন |॥ স্বরাজ শিকার করতে গিয়ে গুলী ছোড়ে, সেই গুলীতে বিলাসের 
বড় ব্যাটা একদ্বম শেষ। 

নীলরতন ॥ তারপর ! 

ভবন ॥ খুনের খবর পেয়ে সর্দার পাডার ৰতলোক হৈ হৈ করে ছুটে 
আসণিল। এমন সময় দ্বেখনুম, ধীরাক্ঘ৪ সেখানে গিয়ে হাজির। একে 
বোঝালুম, তুমি ষদ্দি বন্দুকটা সরিয়ে না ফেল, তাহলে তোমার বন্ধু-_ 

নীলরতন ॥ সাবাস ! 

ভূবন ॥ এই গুনে সে তো বন্দুক নিয়ে পালাল, আর তার পিছনে লেলিয়ে 
দিলুম সর্দার পাড়ার লোকদের । 

নীলরতন ॥ আমার নাম করে সহদেবের কাছ থেকে পাঁচ শে টাকা 
নিয়ে বাও। সর্দার পাড়ার লোকদের ভাল করে বুঝাঁও যে, ধীবাঁজই বিলাসের 
ছেলেকে খুন করেছে । প্রয়োজনে আরও পাবে । তবে পরের ঘটনা সম্প্ধে 
সজাগ থেকে, এখন যাও! 

ভুবন ॥ আর বলতে হবে না, সে আষি বুঝে ফেলেছি । কিন্তু থানাতে 
একটা ডায্েরী-_- 

নীলরতন ॥ আমার কর্তবা তোমাকে বলে দিতে হবে না, ভূবন । 

ভুবন ॥ আচ্ছা, নমক্কার! [প্রস্থান ] 

নীলরতন ॥ ধর্মঘট করবে, মজজুরদের ক্ষেপিয়ে দেবে !"* ধীরাজ ভটুচাষ, ! 
তুমি ভেবেছ ছু' কলম লেখা পড়া শিখে ছুনিয়াটা উন্টে দেবে! এইবার--! 
যদি তুমি জয়ী হও, তাছলে নীলরতন রায় জেদিন তোমাকে বরণ করে নেবে, 
তা না হলে এই তোমার শেষ | [আঁঙরের প্রবেশ ] 

আঙুর ॥ বড়দা, এসব কি শুনছি? 

নীলরতন ॥ কি গশুনছ? 
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আব ।॥ স্ববাঞজ্জ নাকি খুন কবেছে। 

নীলবতন॥ ( সহাস্তে) আবে না না। খুন করেছে মহেশ ভট্চাযার 
ছেলে, ধীবাজ। ওক দুজনেই শ্িকাবে গিয়েছিল । দীরাজ তো বন্দুক ভাল 
চালাতে পাখে না। অঙ্যাস কৰতে গিষে এই সধনাশ। সেই ভয়েই ঠো 
“স বন্দুক সমেত ফেবাব। 

আব ॥ তবে থে শ্ুনলুম _ 

ন'লবওন ॥ সব মিথ্যা 

আঁডব | ঠাকুবেব কপাধ তাই বেন হয়, দার্দা। 

নালব৩ন। ৬ম “নণ্ন্ থেকৌ, স্ববাজেব কোন বিপদ্ই হবে না। 

আব ॥ বিগ ধীবাজতঠো। স্ববাজেবই বন্ধু, সে আমাদের ঘরেই মা্ষ, 
এামাদেবই তো ছেলে গাবে শত তো আমাদের বাচতে হয় দাদ] । 

নলব৩ন। ত৭, কিল তি তবে না। বে মামারই দেওয়া ছুধ কলা থরে 
আমাঁথই বুকে বিষা ছোবল খসাতে চাষ, তাৰ পি আমাৰ এত/কু 
ককণ] নই | 

আঙব ॥ বলোনি দ্বাধা,॥ ৪ কথা খলো নাঁ। বাঁবাজের মত ছেলে 
ছাজ্জাবে একট! পাঁওয়া না 

নীলবতন ॥ যাব খা তাবই বুক বসে দাড়ি উপডায়। 

আড় ॥ চালে 2 বি পীবাজকে বীচাতে চেষ্টা কববে না? 

নীলবঠন। শা। 

আঙুর ॥ ভাহ'লে বৌদিব শেখ উচ্চ কি ঠমি পুর্ণ করবে ন| | 

নীলগ্রতন । কী শষ ইচ্ছ | 

আড়ব ॥ মছেশপাব মেসের সঙ্গে আমাদের স্ববাজের খিদে? 

নী্বঞন ॥ অসম্ভব । 

আও ব। ঠমিও ঠো মহছেশবাবে একদিন কথা দসেছিলে ! 

নীলবতন । দিযেছিলুম তথন, যখন আমি ছিনুম সামাগ্ঠ ব্যধপার্ধার আর 
মহেশ ভটচা 9 আমাব সঙ্গে বথন এমন শক্ুার নামেনি । 

আঙর। কিন্তু ধরাজ ঘর্দ তোমাব কথা না শোনে । 

নীলরতন ॥ প্রথমে ঠাকে বুঝাবো, না শোনে --প্রয়োন হলে তাকে 
পরিত্যাগ কবব, তবু আমার কথার দ্বিরুক্তি হবে না। 

আঙর।॥ এই তোমাব স্থির সিদ্ধান্ত ? 
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নশলরতন ॥ হ্যা. এই শ্বামাল স্থির সিজ্গান্ত। 
আঙুর ॥ একট] কথা তোমাঁকে জিজ্ঞেস করব, বডদা ? 
নীলরতন ॥ কর? 
আডর॥ আম জান, বৌপি বজ্রাঘাতে মরেছে । একি সত্যি! 
নীলরতন ॥ এশধিন পাব আঁবার এ প্রশ্ন কেন, আড্ব ? 
আড্র ॥ কারণ আছে। 
নীলরতন ॥ হ্যা, দেও ওই একই কারএ। গবীব দেখপেই তার দান 
করবার উৎসাহ বাড়তো ! আমার কষ্টাঞ্জিত অর্থ এমন অচ্চণ হতে দ্বেগঞ্জে 
আমার বৃকে লাগতো । তাই তাকে আমি সেই ঝড় জলের রাত্রে গুল 
করে মেরেছি । 
আঙুর ॥ এই সামান্ত অপরাধে", 
নখলরতন ॥ (কঠোর স্বরে) তোমার চেয়ে বয়সে আমি অনেক খন, 
আড্র |" যাও, তর্ক করো না । (আঙ্রের গমনোছ্চোগ ১) এদিকে শোন 
-**ওই নারকেল গাছের মাথার উপর এসে দা! গখেছে। ওটা কি। 
আডর॥ সুর্য! 
নীলরতন ॥ ওতে কত আগুন আছে আনিস ! 
আঙ্র ॥ দশট1 পৃথিবীকে পুড়িয়ে ছাই করে দেবার মত) 
নালরত্ন ॥ হঠাৎ ধদি র'য় বাড়ীর উপব ওটা পড়ে যায়! 
আড়্ব ॥ অসম্তব ! 
শীলরতন ॥ অসম্তং নয়, পড়েছে | তবে 
খায়ের হছ্ুবেশে। 


ও-রূপে নয়, নীলর গ* 


আঙ্র ॥ বড়দা! 
নীলরতন ॥ তাইতো বলছি, নীলরতন রায় বুগন্তর্দ। প্রচণ্ড অগ্থিপিণ্ডের 
রূপে সে ছিটকে পড়েছে এই রায় বংশের বুকের উপর ! 
আঙ,র ॥ ঠাকুর! বড়দাকে তুমি কোথাক্ম টেনে নিয়ে চলেছ ! 
। সহদেবের প্রবেশ ] 
সহদেব ॥ সে এক নতুন, আশ্চর্য জগতে। 
আঙুর ॥ ছোঁড়া! 


সহধেব॥ শুনতে পাচ্ছিস না, দূর হ'তে ভেলে আসছে এক উত্তাল 
তরন্নের ফোস ফৌসানি ? 


| প্রস্থান | 
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আড্র॥ তুমি তে! জান, ছোড়দা, এ পথে ধবংসই আসে মঙ্গল কখনও 
আসে না; তাহলে তুমি কেন বড়দাকে বাধা দিচ্ছ না! 

সহদেব ॥ আমার চেয়ে দাদা আরও ভাল ভাবেই জানে । 

আঙুর ॥ তবু কেন যে মরীচিকার পিছনে ছুটে চলেছে! তুমি তাঁকে 
ফেরাও, ছোঁড়৭11 তুমি তাকে বাঁচাও! 

সহদেব ॥। ওর মনের আকাশে যতদিন মেঘ জমবে, ৩তপিন ওর আোতের 
বেগ থামবে না, আর । কেউ থামাতেও পারবে না। 

কআঙ্র ॥ তাহ'লে তুমি আমাকে কাশী পাঠিয়ে দাও, ছোড়ঘা। এতবড় 


সংসারটার এতখড় ধ্বংস দেখবার আগে আমাকে তোমরা অনেক দূরে 
সরিষে দাও । 


সহদেব ॥ কিন্তু দারা যে তোকে ছেড়ে থাকতেই পারবে না। আর 
এত তাড়াতাড়ি কেন? দু'দিন থাক না। এইতো সবে বান শুরু হয়েছে। 

আও্র || ছোড়ঘা। 

সহদেব।। বাঁনের জলে ঘোল। জল দেখা গেছে । ফেণাময় ঘোল। অলে 
স্বীতি দেখা দ্িয়েছে। তীরের নৌকাব কাছিতে পড়েছে টান। মাঝি 
নোঙর তুলেছে । তীরের বেগে ছুটে চলেছে নৌকাখান। উত্তাল মহাসমুদ্রের 
দিকে । বিক্ষুব্ধ ঘুণিগুলো। হা হ"1 করে উঠছে ওকে গ্রাস করতে । সামাল-_- 
সামাল মাঝি-_ সামাল--! 

আড্র ॥ ছোড়দ!! 

সহদেব ॥ আঃ! গলাটা শুকিস্পে গেছেবে, আব । একটু ভিজিয়ে 


ন। নিলে চলবে না।"*'যামিনী ! যামিনা ! | প্রস্থান) 

আঙ্র ॥ আমি কীাদব, না হাসব, শা অভিশাপ দেব! কিস্তকা'কে, 

দেব অভিশাপ ! ভগবানকে, ন' নিষ্ঠুর সমাজকে ? [ প্রস্থান ] 
প্রথম অঙ্ক / চতুর্থ দৃশ্য 


| মহেশ ভটুচাষের বাড়ীর প্রাঙ্ণ। আবৃত্তিরত মহেশের প্রবেশ। পেছনে 
কণা ও বিরাজ ] 
মহেশ ॥ “এসো হুঃসহ, এসো এসো নিরর্ণ__ 
তোমারি হউক জয়। 
এসে! নির্মল এসো এসে নিয় -_ 
তোমারি হউক অয়।” 


২৪৪ পাল। সাহিত্য 


[ গীতকণ্ঠে বাস্থুদেবের প্রবেশ ] 
হোক জর, ছোক অয়। 
মণুন্বাতে ডাক পড়েছে, বুন্দাবনে আর তো নয় । 
কংস এবার ধ্বংস হবে, 
মথুরার প্রাণ জুড়াঁবে, 
বনস্গদেব আর দেববীর ভাঙবে শিকল সুনিশ্চয় | 
এবার হয়ে রাজার রাজা! 
দুষ্টগণে দিবেন সাকা, 
পাপী তাপী মুক্তি পাবে কাছে পেয়ে জগন্মন্ | 
মহেশ ॥ বাসুদেব, অনেক দিন তোমাকে দেখিনি। কোথার 
ছিলে এতদিন ? 
বাসুদেব ॥ আমাদের কি আর ঠিক আছে, বাবাঠাকুর। ঠাকুর যখন 
যেদিকে ডাকেন, সেই দ্বিকেই যাই! 
মহেশ ॥ বসো-বসো !'""কণ।, একটা আসন দাওতো ম1! 
বাস্থদ্েব।| (কণার প্রতি) থাক ভাই, আসন লাগবে না; বসবার 
এখন ময় নাই । হ্যা, এই চাল কট] রেখে দাওতো। ভাই। 
| চালের পুঁটলি আগাইয়! দিল ] 
মহেশ ॥ চাল কিহ'বে? 
বাসুদেব |॥ ভাত হবে! মানে আজ বাবাঠাকুরের চারটি প্রসাদ পাবার 
ইচছ1 জাগছে মনে । বাঁমুন বাড়ীতে কি এমনি খেতে আছে ! তাই-_ 
মহেশ || িধে নিষে এসেছ? 
বামদের ॥ ওই সামান্ত__ 
মহেশ ।। ও সামান্ত নয়, বালুদেব! ও অসামান্ত--অপরিসীন | 
বান্থদেব।| ও সীম! অসীমের কথ। এ মগজে ঢুকবে না, বাবাঠাকুর | 
যাক, একট! কথ। বলি। 
মহেশ ॥ বল। 
বাসুদেব ॥ ধীরাঁজ ভাই কিছুধিনের অন্ঠে বাইরে গেল। পথে আমার 
লঙ্গে দ্বেথা। বললে, বাবাকে বলে দিও, খুনী আসামী হ'য়ে কিছুদিন পা! 
চাক। দিতে হচ্ছে, যেন দুঃখু না করে। 
মহেশ ॥ খুনী আসামী ! 
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বিরাজ্ম ॥ দাদ! 

কণা ।। সত্যি ! 

বাস্দেব ॥ হ্যা, কোটাপতির ছেলেকে খুনের দায় থেকে বাচাতে নিজের 
বাড়ে সব দোষ তুলে নিয়ে ফেরার হয়েছে । বাবাঠাকুর, $মি তার জন্তে 
বিশেষ ভেবো না। সময়ে সব ঠিক হায়ে যাবে। আমি এখন চলি 1." 


অয় রাধে কৃষ্ণ! জয় রাধে কষ্ঝ!  গ্রস্থান ] 
কণ। | বাব1। 
মহেশ | হাঃ হাঃ হাঃ! 
বিরাজ ॥ বাবা! 


এহেশ || হাঃ হাঃ হাঃ! ( উন্মাণের মতন হাসে ) 


কণা । বাধা! 2ম ঘরে ৮ল, একটু শোবে চল । ঢাক্তার তোমাকে 
যে স্থা খলতে নিষেপ করেছেন । চল, একটু শোবে চন । 

মহেশ ।। এ, হা] 

বিরাজ ॥ যা, তাড়াতাড়ি নিয়ে যা! 

কশা॥ চল বাবা ! | উভয়ের প্রস্থান ) 


খিরাজ ॥ 'তোঁষার কাছে আরাম চেয়ে পেলেম শুধু জগ, 
এখার সকল অঙ্গ ছেয়ে পরাও রণসঙ্জা | 
ব্যাঘাত আশ্কক নব নব, আঘাত থেরে অচল রব"-'” 
| একজন কনষ্টেবলসহ শজনমনের প্রবেশ ] 


শত্রুদমন |॥ থাকাঠি৪ অচল! এই ভারামজাদ।1, তোর দাদা কোথায়? 

বিরাজ || হারামজাদা আপনি । 

শনুদমন || সাট আপ, স্কাউবে,ল। কলের ছ্তোতে নাক ভেলে দেব । 

বিরার্জ॥ আগনি9 বোধহয় ভালভাবেই আনেন বে, ইচ্ছা করলে 
আপনার ওই গোফজোঁড়াটাকে টান মেরে উপরে ফেলতে পারি । 

শত্ররমন || বটে! 


বিরাজ || ভদ্রভাবে যা জিক্পেস করবেন, সন্তবমত তার উত্তর দেব। 
আর যর্দি এমন ইতর ভাষায় জানতে চান, তাহ'লে-- [ভুবনের প্রব্শে ] 
ভুবন ॥ তাহ'লে কি করবিরে শুয়ার ! 
বিরাজ ॥ ( সক্রোধে ) ভূবন দ্ালাল--! 
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ভুবন ॥ হাক্ষতে দিন, স্যার | হাজতে দিন। ফৌস দেখছেন না ? 
সব ষড়ঘন্ত্র। একধার থেকে সবাইকে হাজতে দ্বিন । 

শত্রধমন || তোর দাদ কোণায়? 

বিরাজ ॥ সকাপে বাড়ী থেকে বেরিয়েছে, এখনও ফেরেনি । কোথার 
গেছে জানিনা । 

শক্রবমন || সে যখন খিলাপ অর্দারের বড় ছেলেকে গুলী করে, তুই 
তখন কোথায় ছিলি? 

খিরাক্।| আপনি যে এখন আমার সন্ধে কি কথা বলছেন, আপনা 
স্ত্রী বাড়ীঙে বসে নিশ্চমুই ৩1 কানে গাওছেন না| 

শত্ুদমন | চোপবাও হারামজাদা! বাড়ীতে কে আছে? 

বিপ্লার্জ || আমাব বাবা খার বোশ। 

শে মন || তোর বাবাকে ডক | 

বিরাজ || বাবা অস্গ্থ | 

ভুবন ॥ সব শির্খগে পরেণে বাখা। বধঝলেন স্যার, সব শিখিঠে 
পড়িয়ে রাখা ! 

শত'দমন || ছু, শিখিয়ে বাথািত ।্পাড়ে। মহেশ ভটচাধ কো 
বোলাও। 

বিরাজ ।। (সামনে বাধা দিখা) নান", বাবাকে ডাকবেন না। খাব 
সত্যি অসুস্থ । যে কোন সময় হঘটন।] ঘটত পাবে । বাবা, কণা, আমি-_- 
আমরা কেউ কিচ্ছু সা'ননী। 

ভুধন ॥ সোজা আঙ্লে ঘি উঠবে ন স্াব। 

শক্রধমন ॥। পাড়ে 

কনেবল | আশ। 

শরুপমন || হাক লাগানে পড়ে গন | 

ঝনষ্টেবল ॥ (নেপথ্যে উদ্দেশে) চতোইধ ভোটচাঘ,, হেই ভোইং 
ভোটচাষ,। 

বিরাঁজ || ডাকবেন ন। পাঁড়েজী ডাকবেন না । 

কনঠেবল।। হে ই ভো-ইস্য ভো-ট-চা-য 

| টলতে টলতে মহেশের প্রবেশ ! কণা ধরে আনছিল ] 
কণা।। বাবা, তোমার পা টঞরছে, তুমি পড়ে ষাবে। 
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ভুবন ॥ আরে থাম থাম, পড়ে যাবে বললেই পড়ে যাব! পড়ে 
গেলেও তুলে ধরতে হবে। এখন একটা জবানবন্দী নেওয়া হল ন1। 

কাণ ॥ কিসেব জবানবন্দী ! 

ভুবন ॥ ও বাবা, এযে দেখছি সাপ হবে খায় আর ওঝা! হয়ে ঝাঁদে। 
বলেঃ কিসের জবাঁনবনাণ !*তাব দ্বারা যে খুন কবেছে। সে খবব রাখিস? 

কণা ॥ না, এট শ্তনডি। 

শক্রদমন ॥ মহেশ ভট্চায, আমি দাবোগা-শবাধন চ্বাজ। সেটা 
নিশ্চরই-_ 


মহেশ ॥ নমস্কার ! 

শত্রদমন ॥ আমি যা জিজ্ছেস কবব বগাষথ তব দিতে হবে। 

মহেশ ॥ বেশ, অন্রগ্রহ কবে বলুন! 

শত্রুদমন ॥ তোমার ছেলে পীরাজেব সঙ্গে বিলাস সর্দাবের খধড ছেঞ্গেব 
কতদ্দিনের শব্রুতা? 

মহেশ ॥ বিলাসেপ ছেলেব সঙ্গে দীবাজেব শণ৩ আছে বলে তো আমার 
মনে হয় না। 

শত্রুদমন ॥ তবে ধারাঞজজ হাকে খুন কবল কেন ? 

মহেশ ॥ বুঝলাম না ঠিক । 

শক্রদমন ॥ মানে তোমার ছেলে ধরাজ নীলরতনবাবুর ছেলে ব্বরাঙ্জেব 
বন্দুক দিয়ে বিলাসের ছেলেকে খুন করে বন্দুক সমেত ফেরার । 

মহেশ ॥ শ্বরাজ বলেছে এ কথা ! 

শত্রদমন ॥ শ্বরারজ কি বলেছে তোমাব 5] জানবার কথ। নয়। কগা 
হচ্ছে এই যে, তুমি কি জান ? 

মহেশ ॥ আমি কিছুই জানি না। কার* আমি কর্ণিন ধরেই অন্ুদ্থ | 
ঘরের বাইরে যেতে পারিনা । ধারাক্ত কোগান্স যাস, কি করে সে সন্থষ্ধেও 
কোন কিছু আমার জানার বাইবে। তবে আমার চেয়ে যে ভুবন এ বিষয়ে 
আপনাকে অনেক কিছুই বলতঠ পারবে 

ভুবন। গা-জালানে। কথা গুলো শুনছেন, স্যার !'-'তোমার ছেলে খুন 
করেছে কেন, তা আমি জানাতে যাব কেন? 

বিরাজ ॥ বিলাসের ছেলে খুন হয়েছে, তাতে আপনার মাথা ব্যথাই 
বাকেন? 
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ভুবন ॥ বাঃরে। একটা গরীব. খুন হয়ে যাবে, আর তাই চুপ করে 
দেখে যাব? 

মহেশ ॥ ভুবন, তোমাকে এখানে সাক্ষী হবার জন্ত কেউ ডাকেনি। 

ভূবন ॥ সাক্ষী নয় মানে? আমি ছাড়া এ কেসের সাক্ষী কেআছে? 
আমিই তো স্পটে-মানে, কি বলে 

শত্রমন ॥ ঘটনাস্থলে ! 

ভুবন ॥ হ্যা। মানে, আমিই তে ঘটনাস্থলে ছিলাম । 

মহেশ। তাহলে আমার জবানধন্দী নেওয়ার আগে দ্ারোগাবধাবুর 
ভুবনেরই জবানবন্দী নেওয়া উচিৎ ছিল বলে মনে হয়। 

শত্রমন ॥ আমার কি উচিৎ, সে বুদ্ধটা তোমার কাছ থেকে আমায় 
নিতে হবে না। 

বিরাজ ॥ তাযন্দ নানেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন, তাহলে--আমাদের 
শেষ কথ। শুনে যান, 

শরুরমন । চোপরাও শুয়ার! [ রুলের আঘাত ] 

ভুবন ॥ এ্যারেই্_-এ্যারেষ্ট ককন, স্যার! এ প্রকাণ্ঠে রাঞ্জদ্রোহীত ! 
ওরে বাব, এ যে কেঁচোর গর্তে সাপের বাসা ! 

শত্রুদমন | সাপের ফণা ভেম্বে দোব একেবারে! | পুনঃ পুনঃ প্রহার ] 

মহেশ ॥ মারবেন না, দারোগাবাবু! বিরাজ ছেলেমানুষ। 

শওুদমন ॥ ছেলেমানুষ! ছেলেমানুষের মুখে বুড়োর মত কথা কেন? 

কণা ॥ তার জন্তে তো আপনার । দায়ী । 

ভূবন ॥ চণুন, স্যার! বুঝতেই পারছেন _অনর্থক দেরী করে লা 
নেই। পিখে নিন না, মঞ্চে ভট্চাষের বাডীর সকলের যড়যন্ত্রের ফলেউ 
'বলাসের বড় ব্]াট। খুন হয়েছে। 


শক্রদমন ॥ হ্যা, এই কগাই ঠিক! [ লিখতে থাকে ] 
ভূবন ॥ চলুন, স্যার ! 

শক্রুদমন ॥ পাড়ে! 

কনস্টেবল ॥। জী! 

শত্রদমন ॥ চলো । | শক্রদমন, কনস্টেবল ও ভুবনের প্রস্থান ] 


কণা ॥ খুব কি লেগেছে ছোড়দ। ! 
, বিরাজ ॥ সামন্ত! 
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ক] ॥ সাষান্ত কি!...ইম্‌, কপালটা কেটে গেছে! চল-চল ঘরে চল! 
[রক্ত মুছিয়ে দেয়) 
মহেশ॥ কণা! 
কণা ॥ বাবা! 
মহেশ ॥ ধীরাজ কি তোকে কোনো কথা বলেছিল ? 
কণা! ॥ নাতো! 
মহেশ ॥ সকালে সে কোথা বেবিয়েছিল রে? 
কণা ॥ জানিন1] তো! 
বিরাজ ॥ কণা জানলেও বলবে না, কিন্ত আমি জানি। 
কণ| ॥ থাক না, ছোঁড়দ্ব। সে কথা নাই-ই বাশোনালি! বাবাকে 
ঘরে নিয়ে যা, ছোড়দ। ! 
বিরাজ ॥ বাব, এবার শোবে চল। 
মহেশ ॥ “বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা, নিয়ো হে নিয়ো। 
হৃদয় বিদাঁরি হয়ে গেল ঢালা, পিয়ে। ছে পিয়ো।। 
তর] সে পাত্র তারে বুকে ক'বে বেড়ান বছিয়! সারা রাঁতি ধরে ; 
লও তুলে লও আজি নিশি ভোরে, প্রিয় হে প্রিয়॥ 
| বিরা্ সহ আবৃত্তি করিতে করিতে প্রস্থান ] 
কণা ॥ ঠাকুর! দাদাকে তুমি দ্বেখো, তার ধেন কোন বিপদ না হয়! 
[ ভূবনের প্রবেশ ] 
ভুবন ॥ এই যে, মাকেই সামনে পেয়েছি । 
কণা ॥ কি ব্যাপার ফিরে এলে যে। 
ভুবন॥ এজাম কি আর সাধে! যতই হোক, তোমরা তো আমার পড়ধা ! 
কণা | পড়শী কেমন করে হ'ল কাকা! তোমার বাড়ীতো গায় বাড়ার 
ওদিকে । সে তো এখান থেকে দেড় মাইল দুর! 
তুবন ॥ দেড় মাইল কেন, পাঁচ মাইলই বণ্দি হয়, ত বলে পডসী বলব 
না! একট। পরিচয়৪ও তো আছে। আজ না হয় বুড়ো হয়ে ভটুচাষের 
বৃঁভ্রংশ হয়েছে; কিন্তু একখিন তো আমাদের বন্ধুত্ও কম ছিল না! 
কণ।॥ বল, কি বলতে এসেছ? 
ভুবন ॥ বলছিলুম কি- মানে, দ্বারোগাবাধু বলছিগেন--বলছিলেন 
যে, বীরানের খুন কর! লম্বন্ধে ভট্চাঁষের বাড়ীর সত্যিই কেউ কিছু জানে না। 


২৫০ পালা সাহিত্য 


কিন্ত তাই বলে তো আইন ছাড়বে না) .বাঘে লে আঠারো ঘা ! আইনের 
টানা পোড়েনে ওই বুড়ো আর ছধের ছেলেটা বাজে বাজে কষ্ট পাবে । তাই 
আমি বলছিনুম, যদি কিছু ধরিয়ে দিয়ে দারোগাবা ধুকে ক্ষান্ত কর! যায়ঃ এই 
আরকি! আর তোমারও নিশ্চয় এই ইচ্ছা নয় যে, তোমার অন্ুস্থ বাবা 
কষ্ট পান ! 

কণ]॥ সে ইচ্ছা কি কারও থাকে, ভূবন কাকা ! 

ভুবন ॥ তবে হয়তো! তুমি বলতে পার যে, এতই যখন আমার ভট্চাষের 
সঙ্গে বন্ধুত্ব তখন তোমাদের বিপক্ষে এতকথা বলছলুম কেন! বলতে হবে, 
গুবকম কথা পুলিশ-দারোগার কাছে ছু'চারটে বলতে হবে। কারণ আমি 
এমন প্রধান সাক্ষী, তখন ওরকম কথা ন1 বললে আমাকেই যে আসামী হয়ে 
যেতে হবে !"*যাক, যা হোক একটা ব্যবস্থা করে ফেল, মা! বুড়োকে শুনিয়ে 
আর কাজ নেই, তুমি য! দেবে, তাতেই দারোগাবাঁবুকে সন্তুষ্ট করে দেব । 

কণা ॥ কিন্তু কাকা, দেবার মত যে কিছুই নেই! আজ তিনদিন হাড়ি 
»ড়েনি। দাদ! সেই সকালেই বেরিয়েছে-_ 

ভূবন ॥ তিনদিন হাড়ি চড়েনি! কি লজ্জার কথ1!."'আচ্ছা, আমার 
সন্্রে যখন তোমার্দের এত জানাশোনা, মা, তখন বিরাজকেও তো! একবার 
বেড়াতে বেড়াতে আমাদের ওদিকে পাঁগাতে পারতে ! না না, এ তোমাদের 
ভীষণ অন্থায়। আমাকে তোমরা বড় লঙ্জ। দিলে, ম1! 

কণা ॥ পেটের জন্তে কারও কাছে হাতপাত। বাবার নিষেধ ! 

ভূবন ॥ এতোমার বাবার দান্তিকতা! তা হ'লে তো এ সংসারে বাঁচ। 
চে না। তা ছাড়। নিজের যখন কোন উপায় নেই ।*.'যাক, আর তো 
দেবী কর। যাবে না, মা। যাহোক একটা 

কণা ॥ কি দেবো, কাকা! সবই তে বললাম । 

ভূবন ॥ কেন, ওই দুল জোড়াটা ! (লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকাইল ) 

কণ।॥ কিন্তু এ যে আমার মায়ের শেষ চিহ্ন ! 

ভুবন ॥ মায়ের চিহ্ন দিয়ে বাবাকে তো এখন বাচাও। এ তোমার কর্তব্য । 

কণা ॥ এতেই তিনি সন্ষ্ট হবেন? 

ভূবর্ন॥ সন্তষ্ট করাতে হবে। 

কণা॥ (ছুল প্রধান) তাই হোক, কাকা। বাবাকে আর এর মধ্যে 
'্রড়াবেন না । 


ঘুম ভাঙ্গার গান ২৫১ 


ভুবন ॥ (ছুল পকেটস্থ করিতে করিতে ) কিচ্ছু ভেবে! না, মা! সব 
ঠক হয়ে যাবে ।*"*আচ্ছা, আমি এখন চণ্ষি | [প্রস্থান] 
কণা ॥ সব রও চোখের সামনে হ'তে নিমেষে মুছে দিলে, ঠাকুর ! 


[| স্বরাজের প্রবেশ ] 


স্বরাজ ॥ কেমন আছ, কণা! 

কণা ॥ ( চোখের জল মুছে ) ভাল । 

স্বরাজ ॥ জ্যঠামশায় কোথায়, বিরাজ কোথায় ? 

কণা ॥ বাবার খুব জব, ছোড়া বাবার কাছে। 

স্বরাজ ॥ থাক, ওদের ডেকে লাভ নেই। এই টাকাগুলে। তুমি রেখে 
ণাও। কিছুদিন আপতে সময় পাব না। (গমনোস্তোগ ) 

কণা ॥ দাড়াও । এ কিসের টাকা ! 

্বরাজ ॥ এতদিন যে ভাবে দিয়েছি । 

কণা ॥ এতদিন যে ভাবে নিয়েছি, আজতেো সে ভাবে নিতে পারছি ন।। 

স্বরাজ ॥ কেন 2 


কণা ॥ কেন? একথা কি তোমাকে ঘুপ্বি়ে বলতে হবে ? শুধু টাকা 
নয়, টাঁকাব সর্ণে এই লকেটটাও নিয়ে বা! কাকীমার আশীবাদ পেয়েছি 
এই যথেষ্ট । মিছি মিছি এই পরেব বোঝা গলার ঝুলিয়ে বয়ে বেড়াতে চাই 
না। দিনের পর দিন এট বেন আমার বুক পাষাণেব মত চেপে বসেছে ! 

[ কাপডেব ভেতর থেকে হার খুলে দিতে গেল ] 

স্বরাজ ॥ এতদিন তো ওই লকেট বভঘতে ণুকিয়ে রেখেছিলে, এতদিন 
তো ফুলের মত লাগতো; আর আজ এরই মধ্যে তা পাষাণ হয়ে গেল? 

কণা ॥ আমর। কত গরীব, স্বরাজ! আমাদের এই দারিদ্র্য যদ্দি 
তোমার পিতার সহ ন! হয়, তাহ'লে তোমাদের ওই অর্থের প্রাচুর্যই বা 
আমর সহ করব কেমন করে £ 

স্বরাজ ॥ অথাৎ - 


কণা ॥ কাকীমার শেষ ইচ্ছা কাকাবাবু রাখতে চান না। একতিন 
ষখন তিনি কথা দিয়েছিলেন, তগন তিনি ছিলেন সামান্য ব্যবসাদার, ছিলেন 
মহেশ ভট্চায্যের বদ্ধ! আন্গ তিনি কোটাপতি। তাই ভিথারীর মেয়ে 
তার বাড়ীর বউ হয়ে আসবে_-ভা তিনি সহাই করতে পারবেন না। 


২৫২ পালা সাহিত্য 


স্বরাজ ॥ কিন্তু মা? মায়ের গেষ ইচ্ছা! তুধি রাখবে না, কণা? আর 
বাবার ইচ্ছাই তে! দব নয়। আমার নিজের ইচ্ছা! অনিচ্ছারও তো একটা 
মুল্য আছে। 


কণা ॥ কিন্তু তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বে মূল্য দ্রিতে হবে, তা কি তুম্মি 
ভেবে দেখেছ? 


স্বরাজ || ন] হয় প্রাণটাই যাবে । তবু বাল্যের সে সুখস্থৃতি, কৈশোরের 
সে মন দেওয়া-নেওয়া আজ বৌবনে এসে ভূলে ষেতে পারব না, কণা! । তৃষি 
আমাকে ঘ্বণা করলেও, আমি তোমাকে কোনদিন দ্বণা করতে পারব না, 
কণা!। (গমনোগ্ঠত ) 

কণ। | ফীাড়াও !...দাদ1 কোথায়? 

ব্বরাজ || আমার অপরাধ স্বেচ্ছা মাথায় তুলে নিক্ে আমার বন্দুক সমেত 
উধাও । আমাকে বাঁচাতেই সে এ কাজ করেছে। 

কণা ॥ আর তুমিও বন্ধুর এই উপকারের যথেষ্ট প্রতিদান দিলে ! 

স্বরাজ ॥ আমরা যে বড়লোক, কণা! প্রতিদানকে তো আম্র। 
দ্বণা করি। 


কণা তোমাকে আমি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতাম, স্বরাজদা। আজও করি। 
তবু তোমার এই কাপুরুষতার অন্ত আজ পুর্লশের তাণ্ডব চলে গেল এই ক্ষুদ্র 
সংসারটার উপর দিয়ে। কিন্তু তুমি কি ইচ্ছা? করলে দাদাকে এই অবস্থ। 
থেকে বাচাতে পারতে নাঃ 


স্বরাজ || না। কারণ ধীরাজের চেয়ে বড় বন্ধু হবার যোগ্যতা আমার 
নেই, কণ।। যেদিন সে যোগ্যতা আসবে, সেদিন আবার তোমাদের সঙ্গে 
মিলিত হব, তার আগে নয় । (গমনোগ্তত ) 

কগা।। (বাধা দেয়) দাদাকে তুমি বাচাও, স্বরাজঘ1। তাকে তুমি 
বাঁচাও, তাকে তুমি বাচতে দ্াও। (সজোরে নাড়া দিল ) 


স্বরাজ ॥ ঘুঘু জোড়াটাকে লক্ষ্য করে গুলা চালালাম । কিন্তু ঘুঘু ন। 
পড়ে পড়ল বিলাসের ছেলে। খুনের গন্ধ পেজে দল বেঁধে লোক ছুটে 
আদতে দেখে ধীরাজ আমার বন্দুক কেড়ে নিয়ে পালিয়ে গেল। আমাকে 
ভাবতে পর্যস্ত সময় দিলে না। এমন যে বন্ধু তার জন্তে নিজের প্রাণের চেয়ে 
বড় ষদ্দি কিছু থাকে, তা দিতেও আমি পিছিয়ে যাব না, কণ1!..ছ্যা, আছ 


ঘুম ভাঙার গান ২৫৩ 


আমি চরলাম। যেমন কবে হোক ধীবাঁজের সে আমাকে দেখা করতেই 


হবে। [প্রস্থান ] 
কণা ।। উঃ! মাগো-আর যে পাবি না! কোন পথে যা, আমি 
কোন পথে যাই ! [ প্রস্থান ] 


দ্বিতীয় অন্ক-_প্রথম দৃশ্য 


[ পীরগঞ্জের জতরজ | মীরাজেব গ্রবেশ |] 
ধীরাজ || "লো মুসাফির, বাধো গাঠোরি-" 1, 
[ ইসবাইলের প্রবেশ ] 

ইসরাইল | যানে হোগা, বহোৎ দুব""* 

ধীরাজ | কে! (বন্দুক তোলে )ও, খাসাহেব। ওদিবের কি খবর £ 

ইসরাইল || জী হাঁ। বছোৎ জবরদন্ত খবর। আপকা নাম পর 
ওয়ারেপ্ট নিকলাঁ। চারো তরহ. পুলিশ''- 

ধীরাজ ।॥ জানি । কিন্ত তুঃখ কি জান, খা সাহেব? আমার দেশ, আমার 
দেশবাসী আমাকে চিনলে না; চিনলে তুমি-একদন বিদেশী কাবুলীওয়'লা! 
করুণ চেয়েছি, কাজ চেয়েছি-_-ঘে কোনে| কাজ ;) তাঁও গ9র। আমাকে দেয় নি। 

ইসরাইল ॥ রোনা মত, বাবুজী। ইয়েছ নিয়া এযায়সাহি। ঘিৰু 
লোগৌনে জবান দে কর উসকা বিল্মৎ নে“হ রাখনা, উন্‌ লোগোকো কমর 
কভি মাফ নেহি করন]। 

বীরাঙ|॥ ঠিক বলেছ, খা]! সাহেব। আমার সঙ্গে যারা বেইমানী 
করেছে, গরীবের রক্ত শোষণ কবে যারা মোটা হচ্ছে, তাদের আমি কিছুতেই 
ক্ষমা করব না। শয়তানদের শাস্তি দিতে যদি কোনোদিন আমার হাত 
কেঁপে ওঠে সেদিন সে হাঁত তুমি আম'র দেহ থেকে বাদ দিয়ে দিও। ওধের 
বুকে গুণী চালাতে যদি কোনোধধিন আমার চোখে ল আসে এই বন্দু 
দ্বিয়ে সেদিন তুমি আমার চোঁথে গুলী চালিও। 

ইসরাইল || সাঁবাস্‌ যোয়ান্‌ সাবাস !-*"তব, মোকাঁবিলাকে লিয়ে তৈয়ার 
হো! যা৪।'**কাঁল সামকে| মেরাভি বিশ ওয়ান হার্দির হোগা। কিনি 
তরহাসে বদ্ল। লেনেই হোগা। তাবিম দিয়ে! এক হগ্াকে অন্দর 
কাবুলসে তিশ. পিস্তল আউর কাতুর্ঘ আ গছ চে। 


১৬ 


২৫৪ পাল! সাহিত্য 


ধীরাজ | কিন্তু-- 

ইসরাইল || (সক্রোধে) নেহি, কোই আ্বাগর মগর ঃনেছি। জবান 
»-অবান ! 

ধীরাক্জ॥ ঠিক আছে, আমি তৈরী! 

ইসরাইল || সাবাস্‌।***ইয়াদ রহেঁকাল সাঁকো, ইসি জগহ_এহি 
ওয়াক্ত ।...আদাব। | প্রস্থান ] 

ধীরাজ | আঘাব ।...এইবাঁব নীলরতন রায়, তোমাদের মত ধনীদের 
মৃত্যুবান তৈরী হবে। যেন কেউ কোনোদিন আমাদের মত গরীবদের পায়ের 
শুষ্বায় পিষে মারতে সাহস না করে। 

[ খাবাবের একট পুটলি সহ বিরাপ্ের প্রবেশ ] 

বিরাজ ॥ দারদা! 

ধীরার্থ | কে!...তুই কেন এলি ভাই? 

বিরাঞ্জ ॥ কণা পাঠিয়ে দিলে ! 

ধীরাজ ॥ পথে কেউ দেখেন! 

[বরাজ ॥ না। নদীর তীর ধরে হাটতে হাটতে তিন মাইল এসে 
তারপর জলে ঢু-কছি। 

ধারাজ ॥ জানপি কি ক'রে যে, আমি এখানে আছি ! 

বিরাজ ।॥ সধাই জানে যে, নীলগঞ্জের জঙ্গল ছেড়ে তুমি এখন কোথাও 
ধেতে পার না। পুশিশও জেনেছে তাই অজবাত্রেই বন ঘেবাও করবে । 

ধীরাজ ॥ ককক্ ঙাব আগেই আমি এখান থেকে সরে পড়ব... হয রে, 
বাবা কেমন আছেন? 

বিরার্জ॥ খাবার খুব জর, কেবলই তোণার নাম করছেন ! 

ধীরাজ || ওঃ! বর্দ একবার যেতে পারতাম ! 

বিরাজ | না, তোমার গিয়ে কাজ নেই। আমাদের বাড়ীর উপর সব সময় 
পুলিশের নজর আছে। গেলেই ধরা পড়বে । 

ধীরাজ || তোর কপালে কি হয়েছে? 

বিরাজ ॥ বড়দারোগার রুলের ঘায়ে কেটে গেছে লামান্ত। 

ধারা ॥ তোকেও বাদ দ্বিলে ন! শয়তান ! 

বিরাজ | দীদা, এ ক'টা] খেয়ে নাও। আজ সারাদিন তোমার পেটে 
একট। দ্ান। পড়েনি । 


ঘুম ভাঙার গান ২৫৫ 


ধীরাজ ॥ তোর। থেয়েছিস ? 

বিরাজ || থেয়েছি। 

ধীরাজ্জ ॥ চাল পেলি কোথার ? 

বিরাঙ্গ ॥ বাহ্দেবদ্ব' তার ভিক্ষের চালগুলো সব আমাদের দিয়ে গেছে । 

ধীরাজ ॥ ওঃ ঈশ্বর ! এ হীনতাঁও আমাকে সহা করতে হ'ল! শিক্ষিত 
নামর্থবান ছেলে থাকতে আজ আমার বাবাকে অপরের অন্নে জীবন ধারণ 
করতে হচ্ছে! এর চেয়ে আমার মুঠ হালনাকেন? 

বিরাজ ॥। তোমার কি ব্মপবাধ, দাদা! তুমি তো চেঠার কোনে। 
রুট করনি । শিক্ষিত ছেলে হয়ে সামান্ট ছুটে] টাকার অন্তে রাজ মজুরের 
কঞ্জও করেছ । তোমার কি অপবাধ ! অপবাধ আশাদেব ভাগ্যের | 

ধীরাজ || এ তুই বুঝাঁবনা? বিরাজ । এ অস্তর্দাহ ওই বুঝবি না। 

বিরাজ ॥ বে মহত্ব তুমি দেখিয়ে এসেছ দাদা, আশীর্বাদ কর-_-তোমার 
স মহত্থের অধিকারী আমিও থেন হতে পার। 

বীরাজ || বিরাজ! (বুকে জভিয়ে ধরে শির টন্ষন করে) 

বিরাজ ॥ দাদা, 15 কটা ভুমি খেযে নাও । 

ণারাজ ॥ না, ও ভাঙ আমি খেতে পারব না। ওই নিয়েবা! 

বিরাজ ॥ কণা মাথার দ্বিথ্যি দিয়েছে । তুমি মর্দি না খাও তাহ'লে 
-“সও জল গ্রহণ করবে না! 

ধীরাঁঞজজ ॥ ও, আচ্ছা দে--( খাবারের পুটপি খুলছিল ) 

'বরাজ ॥ আমি ততক্ষণ এদ্বিকটা দেখি । (অগ্ন এগিয়ে বায় ) 

বীরাজ ॥ (গ্রাস তুলে) এমন বোন কার! ঈশ্বর, এটুকু* তোমার 
স্হা হলনা! 

[দুরে টচেব আলো ও পুর্থিণের বাঁশা শোনা গেজ, 

বিরাজ ॥ দাদা! দারদা! ওরা এসে পড়েছে! 

বীরারঞ্জ॥ (বন্দুক তোলে / সেক! 

বৈরাজ ॥ হ্যা, এধিকেই আসছে ! এখন উপায়? 

ধীরাজ॥ তুই যে পথে এসেছিলি, সেই পথই খাড়ী ফিরে বা। কাল 
যে কোন সমর কাঁবুলী ওয়ালা ইসরাইল খাঁছের সঙ্গে গোপনে দেখা করে বলিল, 
নদীর ওপারে পাকিস্তানের সীমানায় মতিবিবির ভাগ! বাড়ীতে কাল সন্ধ্যয়ি 
হাজির থাকব । যা, চলে যা। 


২৫৬ পালা সাহিতা 


বিরাজ ॥ দ্বেখে। দাদা, নিজে মরে- আমাদের সবাঁইকে যেন মেরোন।। 

ধরাজ ॥ যা-দেরী করিস নে। (উত্তেজিত ও চাপা স্বরে ) 

বিরাজ ॥ যাচ্ছি দ্বাদ1, যাচ্ছি। 

[ পায়ের ধুলো নেয় বিরাজ। উভয়েরই চোখে জল। ধীরাক্ষ মুখ 

ফিরিয়ে নেয়। বিরাজ করত প্রস্থান করে । ] 

ধীরাজ ॥ বিদায় পীরগঞ্জ, আবার দেখা হবে। [ প্রস্থান ] 

[ কনষ্টেবলসহ শক্রপমনের প্রবেশ ] 

শক্রদমন | সন্ধ্যে থেকে গোটা বন তোলপাড় কর! গেল, বুনো শেয়াল 
ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না! তবে কি আর কোথাও সরে পড়ল ! 
কিন্ত এরই মধ্যে-_ 

কনষ্টেবল ॥ হুজুর_-! 

শত্রদমন ॥ কি! 

কনষ্টেবল ॥ ( মিনতি সহকারে ) হামকেো। ছোড় ্িজিষে! 

শক্রুদমম ॥ কেন? 

কনষ্টেবল ॥ বহুৎ ড্যর্‌ লাগ্তা হ্যায় | 

শত্রপমন ॥ ড্যর! ছাতু খেয়ে খেয়ে তাগড়াই চেহারাটাতো খুব 
বাগিয়েছ, সাহস নেই এঙ্টুকু ! 

কনষ্টেবল॥ ডাকু লোগোকো কো-ই বিশোয়াস নেহি। ইস্‌ আঁধের। 
পর উবে। ডাকু ছিপ কর গোলী চাল৷ দে, তব. মালক1 মালভি গ্যেয়া, আউর 
মা-বাঁপক) দিয় হুয়া ইয়ে জান্‌ ভি চলা যায়েগ। ! 

শক্রদমন ॥ গুলী করে, মরবে। 


কনষ্টেবল ॥ ই বাথ মাত বলিয়ে, হজুর। হাম আপনে ঘরবালীকে পাস 
চিটুঠি ভেজা । লিখা হোলীকে দিন হাম তুম্সে মিলেজে | 


শত্রদমন ॥ বউয়ের সঙ্গে দেখা করবার জন্ঠে বড় উতল! হয়েছ দেখছি 
কতদিন বউয়ের সঙ্গে দেখা হয়নি ! 

কণ্ষ্টেবল॥ সাত বরিস্‌! 

শর্রুদমন ॥ সাত বছর? 

কনষ্টেবল ॥ জী। 

শক্রদ্মন ॥ ছুটি নাওনি কেন? 


ঘুম ভাঙার গান টর 


কনষ্টেবল | নেহি মেলা, হজুব। আপতো জানতেই হে ইয়েহ 
স্পাহীকে নোকরী বছুৎ ঝনবটিয়। 


শক্রদমন ॥ তাহ'লে বউকে নিয়ে আমলেই পারতে। 


কনষ্টেবল॥ ছুছুব, য় বোলেগ।। ইয়ে বংগাল দেশ বড়ি বেইমান হ্যায়। 

শত্রদমন ॥ (ক্ষন ভাবে) কি বম? 

কনষ্টেষল | ইঠা কা হাওএ।পা ন সে উদ্কি চাল-চলন বিলঝুল বিগড় 
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শক্রধমন ॥ (সহাস্তে) ৩বে চাকরী ছেডে দিষে বাডী যাও । 


কনঠ্েবল ॥ আ.ব বাপ! নোকবী ফ্বাচ €নেসে বছভি ছোড় 
'ফ্নেগি, হুছুব | 

শত্র॥ কেন? 

কনগ্টেবল ॥ শরম কি বা হুজব ! শবম কি বাং 


শক্রদমন ॥ ৪, বুঝেছি | "এখন চল, ওপাশটা দেখি একবাব |..,একি ! 
কেযেন ভাত খেতে তে এইমাত্র উঠে গেছে বলে মনে হচ্ছে 1"**নিশ্চম়ই 
পীবাজ ভটুচাথ | আমাদের সাড়া (পন়্ে পাশেই কোথাও অরে গেছে। 
একটু খুঁজলে নিশ্চয়ই ধরা পডবে। চল্স_ 

| এমন সময় পাশ থেকে একটা শেয়াল চলে বাওযাঁর শব! হ'ল | 

কনষ্টেবল ॥ ( শত্রণমনকে জড়িয়ে ধরে ) সাহাব, ! 

শত্রুদমন ॥ ছাডো-ছাড়ো। কীভ্ল? 

কনষ্টেবল ॥ মব গিরা, সাহাব! মব গিয়া! 

শত্রুদমন ॥ আরে হ'ল কি তোমাব? 

কনষ্টেবল ॥ ভূ-উ্ট-ত ! 

শক্ত ॥ তুমি নিজে এ্রকটি ভূত ৭ ঠো একটা শেয়াল বেরিয়ে গেল ! 

কনষ্টেধল ॥ ( শত্রন্মকে ছেড়ে দেষ ) বাম-রাম" বাম ! 

শর্ুরমন ॥ ওদিকে আসামী পালিয়ে ফাচ্ছে ! "যন্তপব ! চলো উয়ে| 
হাকু লোগ কো পাকাড়নেই হে। গ ! 

কনষ্টেবল ॥ রাম-রাম'রাম ! [ প্রস্থান ] 

শত্রদমন ॥ কোথায় পাপাবে ! আমার নাম শক্রন্মন চট্টর'ক্জ। এমন 
আল পেতেছি, ধরা তোমাকে পড়তেই হবে | [ প্রস্থান ] 


দ্বিতীয় অন্ক / দ্বিতীয় দৃশ্য 


[রায় বাঁড়ীর বারান্দ।। গভীর রাদত্র। নীলরতন পিস্তল হাতে 

দেওয়ালে বুদ্ধ, যীন্ড ও কৃষ্ণের ছবির প্রতি একটি একটি গুঙ্সী ছু'ড়ছে অ+ 

অট্রহাসিতে রাত্রির নিম্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করছে |] 

নীলরতন ॥ কে তুমি, বুদ্ধ অহিৎসার অবতার ! (গুলী) হাঃ হা 
হাঃ| তুমি কে? যীতু-_মুতিমান ক্ষমা! (গুলী) হাঃ হাঃ হাঃ। তুমি: 
কৃষ্$--প্রোবতার ? € গুলী ) হাঃ হাঃ হাঃ" | সহদেবের প্রবেশ ] 

সহদেব ॥ দাদা দাদা! কী করছ, করছ কি তুমি? 

নীলরতন ॥ শেষ সহরেব, সব শেষ' 

সহদেব ॥। কি-কী শেষ? কাকে গুলী করেছ? 

নীলরতন ॥ ওই দেখ, বুদ্ধ, যু, কৃষ্ণ সকলকেই আমি শেষ করে দিরেছি 

লহদেব ॥ তুমি কি উন্মাদ হলে? ওতো নিশ্রাণ ছবি! 


নীলরতন ॥ নিশ্রাণ! নিশ্রণি য্দি, তবে আমার দিবসের কর্মে, শাস্তি” 
অবসরে, নিশীথের 'নিদ্রায় এমন করে হাতছানি «দেয় কেন? এমন কবে 
বিভীষিকা দেখিয়ে আমার সকল সুখ কেড়ে নিতে যার কেন? | 
সহদেব ॥ দিব্য দৃষ্টি জীভ করেছে যদ্দি, এবার তুমি প্রশমিত হও 
মানবতার উচ্চাসনে উপবিষ্ট হয়ে, হে কর্মবীর- এবার তোমার দর়ানু র” 


প্রকটিত কর । 


নীলরতন ॥ দয়া! দয়াকে আমি আমার অন্তর হ'তে বছর্দিন আশে 
বিসর্জন দিয়েছি । অহিৎংসা, ক্ষমা, প্রেম এদের প্রত্যেককে আমি গুলী কে 
শেষ করে দিয়েছি। অথচ দেখ, দেখ সহদেব _-কেউ এতটুকু আর্তনাত্র করছ 
না! কারও চোখ দিয়ে ছু” ফোটা অশ্রু গাড়রে পড়ল না! কারও ক্ষত স্থান 
থেকে ফোয়ারার আকার রক্তত্রোত গড়িয়ে এসে হন তল সিক্ত করছে না । 

সহদ্দেব ॥ দাদ? ! 

নীলরতন ॥ অথচ তোমার বৌদিকে বখন আমি গুলী করলাম, সে কি 
প্রাণফাটা চিৎকার, সে কি রক্তের ফোয়ারা, সে কি ব ভৎস অগ্সিতধা দৃষ্টি! 
সে চিৎকাঁরে মনে হল, আকাশের বুকটা বুঝি ফেটে গেছে। সে রকের 
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ফোয়ারায় যেন পৃথিবী লাল হয়ে গেল। সে দৃষ্টিতে যেন আমার অন্তরের 
দয়] মায় মমতা--সমস্ত সৎ প্রবৃত্তি পুড়ে ছাই হয়ে গেল। 

সহদেব ॥ তাই তো তুমি মানুষ না হ'য়ে হ'লে অমানুষ, সবুজে সবু্ধে 
তোমার বুক ভরে উঠল না, ভরল সাহারাব হাভাকাবে। তাই তো তুমি 
জীবনে শাস্তি পেলে না, পেলে অভিশাপ আর দীর্ঘশ্বাস ! 

নীলরগ্ডন ॥ এই আমি চেয়েছিলাম, সহদেধ! বাবা যঙ্গন অনাহারে 
অচিকিৎসায় মারা গেল, আমি যখন তোদের হাত ধরে পথে পণে ঘুরছি, 
তখন আমি ঈশ্বরের কাছে কাঁতর প্রার্থন' জানিয়েছিলাম, যেন তিনি বিশ্বের 
গ্বণ। হিংসা অভিশাপের মুঠো সুঠো পুরিষ-বর্দম দিয়ে আমার অন্তরের শুগ্তঠতাঁকে 
পুর্ণ করে দ্বেন! তা তিনি দিয়েছেন, তাই আজও আম বেচে আছি । 

সহদ্বেব ॥ তুমি কি বেচে আছ, নীলরতপ রা%! পরেশের সঙ্গে পন্দে, 
বৌদির সঙ্গে সঙ্গে তোমারও মৃত্যু হয়েছে। 

নীলরতন ॥ হাঃ হাঃ হাঃ। 

সহদেব ॥ দাদা! 

নীলরতন ॥ (পিস্তল তুলে) এতে এখনও সাতটা গগী জ্মাছে। সাতটি 
মৃত্যু ভাই-ভাই হয়ে পাশাপাশি ঘুমিয়ে রয়েছে। টিগারে নাড়ী দিয়ে তাদের 
প্রত্যেককে জাগিরে তোল। সদ্য জাগরিত সিংঙের মত বুদ্ধ গ্জনে তান 
একের পর এক আমার বুকে ঝাপিয়ে পড়ে থাবা বসিয়ে দিক । দেখ 
সেক্ট ক্ষত স্থান হ'ঠে অনর্গল ধারায় উষ্ণ রত্ত আত বেবিরে আসে কি শা? 


'সহদেব ॥ দাদা! 
নীলরতন ॥ ধর; আমার জীবনের জক্গণ য'চা্ট কব! 
সহদেব ॥ দাদ1--- ! 


নীলরতন ॥ যাও, শুয়ে পড়গে, রাখি অনেক হাধছে ! আমাকে একটু 

একা থাকতে ধাও |.*্যা, শোন | ম্ববার্ধ কোথায়? পে কি ঘুমূচ্ছে 
[ স্বর'জের গ্রাবেশ | 

স্বরাজ ॥ নী, যে ঘুম পাড়াতে সেষ্ট দেব; মাকে আপন বন্ধ দিন আগে 
গুল' করে হত্যা করেছেন । 

নীলরতন ॥ সে কথা জানলে কেমন করে? 

স্বরাজ ॥ শুধু আমি নই, সারা পৃণিবী জেনেছে । “কবল প্রমাণ অভাবে 
আপনাকে গ্রেপ্তার করতে পারছে না! 
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নীলরতন ॥ তাহ'লে তুমিই সে কথা! প্রচার করেছ ? 

শ্বরাজ ॥। আমি কেন করব, বাবা! প্রচার করেছে বাতাস। প্রচার 
করেছে ধর্ম ! 

নীলরতন ॥ থামে11...ধর্ম | এ পৃথিবীতে ধর্ম কোথায় ? ধর্ম কোথায় 2 
ধর্ম থাকলে তোমার পিশামহকে অনাহারে অচিপ্িৎসার় মরতে হতো না। 
ধর্ম থাকলে তোমার পিপীমান্ধে বিরধা শাদতে হতো না! ধর্ম থাকলে 
বিলাসের ছেলেকে খুন করে তুমি বেচে বেতে পারতে না ! 

স্বরাজ ॥ কে বলেছিল আমাকে বাটাতে? কে বলেছিল পুলিশকে 
ঘুষ দিয়ে একপ্রন নিরপরাধের উপর হত্যার অপরাধ চাপিয়ে দিতে! কে 
বলেছল একটা অগ্ুদন্দের পাষাণ খণ্ড আমার বুকের উপর চাপিয়ে দিয়ে 
ধর্মের দৃষ্টি থেকে আমাকে আড়াপ করে রাখতে ? 

শীলরতন ॥ বলে ছল তোমার বাবা, বলেছিল আমার পিবিবেক। 

বরাত ॥ আপনার ৰিবেক কি এও বলেছিল যে, একের অপরাধ অপরের 
মাথান্ন চাপিয়ে দিলে অক্ষ ন্বর্গবাস হয়, অপরের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে 
অ ধক মুনাফার অন্ত সঞ্চ করে বাখলেই মহাজন হওয়া যায়? 

নীলরতন ॥ স্বরাজ! এখনও সংযত হও, নইলে 

স্বরাজ! নইলে__ 

নীলরতন ॥ নইলে পুত্র হলেও নীলরতন রায়ের পিস্তলের গুলী তোমার 
ওই উদ্ধত ্শিহবাকে চিরদনের মত স্তব্ধ কংর দেবে। 

শ্বরাজ ॥ (বসিয়া) চালান, চালান পিস্তগ! আমাকেও চিরদিনের 
মত নীরব করে দেন। এজাল! আর আমি সহ্‌ করতে পারছিনা-_-ন। ! 

নীলরতন ॥ (পিস্তল তুললয়। ) স্বরাজ 
, সহদেখ ॥ (বাধ দের )কী করছ, কি করছ দাথ।! 

নীলরওন ॥ স্বরাজকে ভেতরে নিযে যাও সহদ্েব। নইলে আশি 
আত্মসশ্বরণ বরঙে পারব না। 

সহত্েব॥ স্বরার্জ! চল বাবা, ঘরে চল। কাকে বলছ, কার কাছে 
চিংকার করছ। তোমার বাবার মাথ। খারাপ হয়েছে! ওর কাছ থেকে 
যশপুরে থাকবে, ততই মঙ্গল। চল, ভেতরে চল। [স্বরার্জ সহ প্রস্থান ] 

নীলরতন ॥ এরা শুধু আমার বাইরের রূপটাই দেখলে, ভেতরের 
মানুষটাকে কেউ চিনবার চেষ্টা করল না। ওর সকলে বগছে, তুমি স্থার্থপক্ঈ-_- 
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তুমি জহলাদ-_তুমি পশু! বলছে, তুমি বিশ্বাসঘাতক মেলানথাস--ধুশীপজীবি 
শাইলক- শ্রষ্টাধবংসী ফ্রাঙ্ষেনষ্টিন! সাটু আপ সাট্‌ আপ। তোমাদের 
সকজকে আমি গুলী কবে হতা| করব। [আঙ্বের প্রবেশ ] 

আউর ॥ কি হযেছে, কী হয়েছে, দা] । এত বাত্রে চিৎকার কবঙ্ছ কেন? 

নীলবতন ॥ ওদেব সকলকে চপ কবতে বল। 

আঙ্ব ॥ কাকে টুপ কবতে বলব? সবাই দঘুছ্ছে। কমিই তো 
চিংকাব কবে সকলকে জাগিষে তুলছ ! 

নীলরতন ॥ এই কথ'ট। ওদদেব সকলকে বুঝিয়ে বলতে পাবিষ ? 

আউব॥ কোন কথাটা! 

নীলবন্ন | সকলকে জাগিয়ে তোলবাব জন্তই আমাৰ এই প্রাণপাত 

“শ্রম, সকলেব জডতা। ঘোঁচাবাঁব জগ্তা্ট আঁমাব এই পর্বকল্পশা? সকলকে 

কর্মমন্ন কবে চোলাব জন্তই আমাব এই দন্রান্তি।--এই কথাট। ! 

আঙড্ব ॥ দাদা! 

নীলরতন ॥ ওবা আন্তক, আইনের গণ্তীকে অতিক্রম করক, নিজেদের 
শপিকারকে প্রতিষ্ঠা কবক, ধনীর বিলাস প্রাসাদ ভেঙ্গে গুন করে পিক ! 

আডঙ্ব॥ এতুমি কি বলছ? 

নীগবতন ॥ হাঁ! হা। হা! পলাপ- প্রলাপ বকছি, আঙ্র |" 
ন.-না, তা হয়না । তা হ'তে পারে না। | গমনোগ্যত ] 

আর ॥ দীাড়া9| ক্যামাব করেকট| কথার উল্তর পিয়ে যাও । 

নীলবতন ॥ বল। 

আর ॥ তোমার দয়ার আঁমবা অনেক উটিতে উঠেছি । আবার কি 
আমাদের পথে দাড়াতে হবে? 

নীলবন ॥ আমিই খন তভোমাদেব তিলেছি, তখন আমার দ্বারাতে 
যি তোমাদের পে দীডাঁতে হয়, ৩1 মেনে নিতে হবে বৈকি । 

আঁঙুব ॥ ধীরাকে বাচাবার হাত এ*মাহ তোমারই আছে। কারণ 
পুর্পশ তোমার হাতে । তাকে কি সঠ্যট তুমি রক্ষা কববে না? 

নীলরতন ॥ না। 

আঙুর ॥ ম্ববাজের ীঁবন রক্ষা করতেই তো সে একাজ করেছে। 
ভাকে রক্ষা করাও তে! তোমার কর্তব্য । 

ন'লরতন ॥ আমার য। কর্তব্য তা আমি করেছি। 


২৬২ পালা সাহিত্য 


আডর ॥ মানে তার পিছনে পৃজিশ লেলিয়ে দিয়েছ। 

নীলরতন ॥ ঠিক তাই। কারণ তার দ্বারাতেই হাজার হাজার বিদ্রোহ" 
গড়ে উঠছে। 

আঙুর ॥ মহেশ দা'র উপর তোমার এই অন্যায় ক্রোধ কেন? 

নীলরতন ॥ যেহেতু সে দরিদ্র, দ্বিত্রতঃ তাব পুত্র আমার অশেষ গতি 
করেছে, তার সর্বশেষ অপরাধ আমার ভ'খী পুত্রবধূর গ্রতিদ্বন্দিনী গড়ে তুল 
তার কন্তাকে এখনও অবিবাহিত রেখেছে ! 

আঙুর ॥ এই তোমার শেষ কথা? 

নালরতন ॥ হ্/, এউ আমার শেধ কথা | 

আঙুর ॥ তাহ'লে আমারও শেষ কগা শুনে রাখ, দাদ! ধারাকে 
বাচাবার জন্য আমার পর্বশক্তি নিয়োগ করব । কণার সঙ্গে স্বরাজ্ের যাতে 
বিবাহ হয় তারও ব্যবস্থা করব । আর পবার শেষে তোমার উন্মাদনার ঘ'তে 
প্রশান্তি ঘটে তার জন্ঠ তোমার সকল খাঁতি আম সরকারের কাছে হাজর 
করব। [ গমনোছ্ ৩1 1 

নীলরতন ॥ [সহাসো ] আরে শোন, শোন! তোর এই পরিকণ্পন্াও 
কি কোনোধিন সার্থক হবে ভেশোষ্ুস ? 

আড়্র ॥ নাহর, কাশী বেতে এখনও ট্রেনের টিকিট মিলছে, তাই একট! 
কেটে নেব। তবু তোমার ঘরে বসে আর রাজভোগ খাবার ইচ্ছা আমার 
কোনোদিনই হবে না। [ প্রস্থান । 

নীলরতন ॥ তাহলে আমারও একট। কাশর টিকিট কাটি, আঙ়র' 
হাঃ হাঃ হাঃ !."" প্রস্থান ] | তন্দ্রা অ$৩ চোখে কামিনীর প্রবেশ ] 

কামিশী ॥ বাপরে বাপ নে রাতে একটু চোখে পাতায় করবার থে" 
আছে! হৈ-হৈ রৈ-রে কাণ্ড লেগেই খাছে |! বড়লোকের মুখে আগুন ! 
কথায় বলে, বেধে না! বাস! বড় গাছে, ঝড় লাগবে সামনে পিছে। 

| যা'মনার প্রবেশ ] 

যামিনী ॥ এই মাগী, ঘুমুতে দিব শা নাকি! এত চেল্লাচ্ছিস কেনে? 

কামিনা ॥ আমি চেল্লাচ্ছিরে, সুখপোড়া! তোরা যে ক্জনে মিপ্গে 
গোট। বাড়ীটাকে মাথায় করে বেড়া চ্ষিস, সে খেয়াল আছে? 

যামিনী ॥ যাঁদের বাড়ী, তারা যা খুশী করবে--তাতে তোর বলবার 
কি আছে ?-":তুইতো! একটা সামান্ত ঝি! 


ঘুম ভাঙার গান হও 


কাষিনী । আমি ঝি, আর হই বৃঝি লবাবের ব্যাট! খাঁজ খা! ? 

যাঁমিনী ॥ মুখ সামলে কথ]! বলিস, কামিনী । বিঝিয়ের মত থাকবি । 
নইলে ছোটবাবুকে দিয়ে ঘার ধরে বার কবে দেওয়াবো | 
কামিনী ॥ ডাঁক ছোটবাধুকে, আঁমিও দিদিমণ্পকে ডেকে নিযে আপি । দেখি 
কে কাকে ঘাড় ধবে তাড়ায়। [ গমনোছাত) | 

যামিনী ॥ [পথ আটণ করিয়া] আং! বাগ কবিম কেনে? গ্রটো 
স্থখ দুঃখের কথা বলবে; একে তো কাজেব ঝামেক্লায় এটুকু ফুরপত পাই না! 

কামিনী ॥ তা এই রাতেব ব্লোয় সোমন্ত মেয়েমানুষের কাছে সু 
হ:ঃখের কথা কিরে মিন্সে? 

যামিনী ॥ দুব, তুই যেকি বলিস মাইবী। শোকে কি অকথা কুকথা 
বগতে পারি? তুই হচ্ছিস অমাব-_ 

কামিনী ॥ আমার! আমার মানে তোর ? 

যামিনী ॥ মানে-- 

কামিনী ॥ মানে? 

যামিনী ॥ যাঁকগে ওসব কথা! শাল কথা কিছুতেই মনে আসছে না! 
অনেক চেষ্টা করে একটা ভাল কথা মনে করেছিলুম, হজম হয়ে গেল ! 

কামিনী ॥ [হাপিরা ফেলিল ] হড৮ হরে গেল কিরে, মিন্নে! 

যামিনী ॥ উহ", হাঁস নয়, হাঁসি নম । ওদিকে সাধ্ঘান্ডিক ব্যাপার | 

কামিনী ॥ [| সরিয়। আলিয়া! | কি তয়েছে। 

যামিনী ॥ হয়েছে কি জানিস, হয়েছে_মানে হয়েছে কি 

কামিনী ॥ ও, পিরীত জমাতে চাইছি ?+-বেরো, বেরো। বণাছি ! 

যামিনী ॥ আরে দুক্তোব মেবেদাগ্রযেব কাথার আগুন ! ভাগকথা কি 
একটাও বলতে দেবে ! 

কামিনী ॥ না, আব ভালবণাদ্গ কাজ নাহ, তুই বেরো ! 

যাঁমিনী ॥ কথাটা শুনবি তো! 

কামিনী ॥ গুনবো! কি শুনবো! টাকা! টাকা দিরে তুই মন 
ভুলোবি !*ডাকবো, সবাইকে ডেকে জড় করবে! (€কায়ার সুরে ) শগো 
ম। গো, এও আমার কপালে ছিল গো, এ কলংক ৪ আমাকে নিতে হলো গো! 

যামিনী ॥ আরে এই, চুপ করবি তো! আচ্ছা মুশকিলে পযলুম তো ! 
এই কামিনী, চুপ করন! 


২৬৪ পাল সাহিত্য 


কামিনী ॥ কেনে চুপ করবো, বলি কেনে চুপ করবো? 

বামিনী॥ তোর পায়ে ধরছি, তুই চুপ কর!...এখনি একট? যাচ্ছেতাই 
কাণ্ড হয়ে যাবে ! 

কামিনী ॥ যাচ্ছেতাই ঘটতে আর বাকী রইল কি?""'খবরদার, ফের 
ঘদ্দি এমনি বেফাস কথা বলেছিস, তাহলে তোরই একদিন কি আমারই 
একদিন ! 

নামিনী ॥ এই তোর গা ছুয়ে দিব্যি করছি, আর কক্ষণো। এমন হবে না! 

কামিনী ॥ গায়ে হাত দিলিযে! 

যাঁমিনী॥ কি মুশকিলেই পডনুম রে, বাবা !."*আচ্ছা, এই নাক মলা 
আর কান মলা! আর কক্ষণো হাত দেবনা! 

কামিনী ॥ ঠিক! 

যামিনা ॥ ঠিক। 

কামিনী ॥ যা বলবঃ গুনবি ! 

ধামিনী ॥ আলবৎ শুনবো ! 

কামিনী ॥ তাহলে চগ। 


খামিনী ॥ চল। [ উ€য়ের প্রস্থান ] 


দ্বিতীয় অঙ্ক ॥ তৃতীয় দৃশ্য 


| মহেশের বাড়ী । মহেশের প্রবেশ ] 
মহেশ ॥ 'ব'্দও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে 
সব সংগীত গেছে ইজিতে থামিয়?, 
যর্দিও সঙ্লী নাহি অনস্ত অন্বরে, 
বন্দও ক্লাপ্তি আসছে অঙ্গে মামির, 
মহ] আশঙ্ক। অপিছে মৌন মস্তরে, 
দিকৃ-দিগস্ত অবগুগঠনে ঢাকা, 
তবু বিহ্ঙ্গ, ওরে খিচ্গ মোর, 
এখনি অন্ধ, বন্ধ ক'রে! না পাখা ॥” 
[ কণার প্রবেশ ] 
কণা ॥ আবার তুমি বাইরে এসেছে? 


ঘুম ভাঙ্গার গান ২৬৫ 


মহেশ ॥ কি করব বল, সব সময় ঘরে থাকতে ভাল লাঁগছেন!। তোর! 
কিকেউ আমার কাছেই একবার যাচ্ছিস) বিরাজট1 ঘরে আছে বলেই 
তো! মনে হয় না! কোথায় থাকে, কি কবে"! সে কি একবার ধীরাজেব 
খবরটাও আমাকে দিতে পারে না! 

কণ]॥ কাল থেকেক্*দাদ্ার খবর আমবা কেউ জানি না। সব সময় 
ধাড়ীর উপর পুলিশের কড়া নজর । বেশী খোজ খবর নিতে গেলে দাদার ধর 
পড়বার ভয় রয়েছে। 

মহেশ ॥ তাই বলে ছেলেটা বাচল কি মরল, সে খবরও তোর! নিতে চাস 
না! তোদের আর কি, সে মজজুব থেটে তোদ্দিকে টাকা এনে দেবে তোরা 
ছ'হাত ভবে খাবি ! 

কণ। ॥ বাবা! 

মহেশ ॥ বেইমান-_-সব বেইমান | 

কণ। ॥ আমাদের অগ্ঠা় হয়েছে, বাবা ! 

মহেশ ॥ হ্যা অন্তার, একশোবার অন্যায়! ধীরাজ না থাকলে তোদের 
সৃতি বেড়ে যাঁয়, কেমন হৈ হৈ চলে। বুড়ো বাপকে যখন খুশি থেতে দিবি, 
এসব কি আমি ঘৃঝি না, মনে কবেছিস ? 

কণ1॥ বাবা, তুমি একটু সুস্থ হ'য়ে ওঠো) এ অন্গস্থ শরীরে বেশী উত্তেজিত 
হওসা ঠিক না। 

মহেশ ॥ উত্তেজিত হব না! কত আশ! করেছিলান। ধীরাঁজ বু 
চাকবী করবে, অনেক টাকা বেঙন পাবে । কত সাধ, তোর আর ধীরাজের 
একাঁদনে বিয়ে দেব। ধীরাজের সাধ হয়েছিল বিরাঁজকে অনেক লেখা-পড়া 
শিখিয়ে বিলেত পাঠাবে 1...সব আশা শেষ হয়ে গেল! এসব কার পোষ? 

কণা ॥ দোষ আমার্দের অনৃষ্টেব ! 

মহেশ ॥ হ্যা, অদৃষ্ট বই কি! যা, সব সয়ে যা, কেউ আমার কাছে 
আসবি না। 

কণা ॥ বেশ যাঁচ্ছি। (গমনোগ্তা ) 

মহেশ ॥ ওকি, চললি যে! 

কণ। ॥ তুমি তো৷ যেতে বললে । 

মহেশ || যেতে বললাম বলেই চলে যেতে হবে ! 

কণা ।। (মৃছ হেসে ) বেশ যাব না। 


২৬৬ পাল! সাহিত্য 


মহেশ ॥ হ্যা, কোথাও যাবি না') তাহলে আমিও যেদ্বিকে খুশী 
চালে যাব। [ বিরাজের প্রবেশ ] 

বিরাজ || কোথায় যাবে, বাবা? 

মহেশ || যমালয়ে। কোথাও যেতে দিচ্ছ আমাকে ?1'''কোথায় ছিলি 
এতক্ষণ ? 

বিরাজ ॥ একটু কাজে গিয়েছিলাম । 

মহেশ ॥ কি কাজ ১ একজন তো রাঁজমজুরের কাজ করতে", তু্দি 
আঁবার কি করছ? চায়ের দোঁকানের গেলাস ধুচ্ছ, না জুতো পালিস ? 

বিরাজ ।। তাতেই বা লজ্জা কি, বাবা? 

মহেশ || নানা, লজ্জা তোমার্দের আর কি, যত লজ্জ! আমার ! লজ্জা 
বলে কিছু আছে তোমাদের ! 

বিরাজ ॥ তার অন্ত তঃখ কি, বাবা! চুরিতো করিনি, লোককে ঠকিযে 
তে রোজগার করিনি । অসছুপায়ে রোজগার করে পেট ভরানোগ চেয়ে 
চায়ের গেলীস ধোওয়। আর জুতো পালিশ কর! অনেক সম্মানের । 

মহেশ ॥ কিন্তু কেন_-কেন, তাই ব! করবে কেন 2 

বিরাজ । এতো! তুমিই শিখিয়েছ! তোমার কাছে যা শিখেছি, তা 
শুধু ব্রাহ্মণের ক্ষমা । এতদিন তুমি শুধু আমাদের দিয়েছ ত্যাগ, ধৈর্য ও 
শিতিক্ষার দীক্ষা । এইবার তোমার কপিথ্রের তেজকে প্রজ্বলিত করে “অস্ত্রে 
বাক্ষণ দেহ রণগুরু 1” 

মহেশ |॥ কণা-কণা, আমার বুকট, চেপে ধরতো। হঠাৎ বেন বুকের 
(5৩রে ভূমিকম্প শুরু হবে গেল, কানের মধ্যে ভেসে আসছে সপ্তসমুদ্রের 
বিশাল অল কল্পোপর, মাথার মধ্যে যেন হাজারটা কাল বৈশাখী একসঙ্গে 
মাতামাতি শুরু করে দিয়েছে !.**এমন কেন হ'ল, এমন কেন হল ? 

খিরাজ ॥ আগো, জাগো হে ত্রাঙ্গণ! জাগো তুমি লক্ষ নির্যাতিতের 
পু্তীভূঙ বেদনা! টাণক্যের বাণী তোমার কণ্ঠে উদগরিত হোক--শঠে 
শাঠ্যৎ সমাচরেৎ। 

মহেশ ॥ শঠে শাঠ্যৎঘ_ 

কণা না1। 

মহেশ ।। কণা! 

কণা ॥ নাঃ তা কখনও হয় নাবাবা। মহাপপ্ডতিত চাণক্য প্রতিহিৎসায় 


ঘুম ভাঙ্গার গান ২৬৭ 


অন্ধ হয়ে যে দ্িষ উদগীরণ করে গেছেন, সেই বিষের সমুদ্রে নীলরতন রায়ের 
পল ্সাতার খেলেছে । অর্থের অগ্নিময় মহাঁকুণ্ডেব মাঝখানে থেকে ধিবারাত্র 
9লছে তাদের নরক যন্ত্রণা । এ দেখেও কি তোমার্দের চৈতগ্ত হচ্ছে না! 

বিরাজ ॥ কিন্ত যার। আঘাতেব পব আঘাত দ্বিয়ে সত্যকার মানুষকে 
অমানুষ গড়ে তুলেছে, ফুল চন্দন দিয়ে কি তাদের পুজো করা যায় ! 

কণা || যা সতা, তা চিরকাল সত্যই থাকবে, ছোড়া ! 

বিরাজ || কিন্তু ওই অত্যাঁচাবী শীলবতন বাগদের দুর্বার গতিমুখে বাধা 
মণ্দ ন] দেওয়া! যাঁয়, তাদের বিশ্বধ্বংসকাবী ষড়যন্ত্রের যদি অবশান ন। ঘটানো 
বায়, তাহলে এ জগতের অস্তিত্ব আর বেশী দিন নেই, কণ1 ! 

কণা || কত চের্সিস এসেছে, কত ঠৈমুবলক্রেধ ধোড়ার খুরের ধুলোয় 
আকাশ অন্ধকাঁরময় হয়েছে, কত নার শাহের দল শ্বসির আঘাতে ভারতের 
মাটি লাল করে দিয়েছে, সাত্রাজ্যবাদী বুটিশ শক্তিৰ পাসের চাঁপে ভারতের 
নাভিশ্বাম উঠেছে, তবুতো কেউ তাকে নিশ্চিহ করতে পারল না! 

বিরাজ ॥ কণা! 

কণা ॥। ভবুতো বৃদ্ধ চৈতন্ত গান্ধা সুভাষেব পদরেণুপুত ভারতের স্বপ্ন ও 
সাধনাঁকে কেউ লক্ষ্য করতে পাবল না! 

িবাজ।। কণা! 

কণা । তবুতো। ক্ষমা প্রেমমৈত্রীর আীবস্ত প্রতিধুতি ভরতের নাম 
ইতিহাসের পৃষ্ঠা হ'তে কেউ মুছে ধিতে পারল ন, ছোড়র্ধ]! 

মচেশ || কণা ! 

কণ' || তাই তোমাকে আমি কোনধিন এই অবনাশা গৃহযুদ্ধে নামতে 
দ্বেব নী, বাবা। তুমি ত্রাঙ্গণ। সভ্য, গার, ধর্ম ও ক্ষণাণ তুমি হবে উজ্ছল। 
তোমার সাধনা হবে জীবন সঞ্চার করা, জীবনকে ধ্বস করা নয়। 

বিরাজ || কিন্তু ওদের এই প্বার্পরঙার জন্যই ধাদা আজ সংসারে 
প্রতিষ্ঠা পেল না । ওদের হিংসার জন্তই সে একট। সাদাগ্ঠ গাঞ্চমজুর 

কণ। ॥ তাতে লজ্জার ক আছে, ছোড়দা। দাদা রালমজুর সেজেছে বলে 
সেআদ্ আমার কাঁছে দ্বেবতার চেয়েও অধিক । অপরের জীবন রক্ষা করতে 
সে আঞ্জ ফেরারী আসামী, এ শুনে গবে আনন্দে আমার বুকটা ভরে উঠেছে। 

মহেশ || ঠিক, ঠিক বলেছিস কণা । কিন্তু ধীরাজজ যেন কি করতে 


যাচ্ছে বললি 2 


২৬৮ পাল! সাহিত্য 


কণ1॥ পীরগঞ্জের জল থেকে দাঁপ1 একট] বিপ্লবী দল তৈরী করছে। 

মহেশ ॥ কেন? 

কণ।॥ সে ওই বিপ্লবী দল নিয়ে নীলরতন রায়দের উপর অভিধান 
চালাবে! 

মহেশ ॥ এ কথ] তোকে কে বলেছে? 

কণ। ॥ ছোড়া পীরগঞ্জের জঙ্গল থেকে এ কথা জেনে এসেছে । 

মহেশ ॥ এ কথা সত্যি বিরাজ ? 

বিরাজ ॥ সত্যি, বাব ! 

মহেশ । নানা, তাকে নিষেধ কর। মিছি মিছি তাকে মরণ সমুদ্রে 
ঝাঁপ দিতে নিষেধ কর। 

বিরাজ ॥ বাবা! যে সমুদ্রে শয্যা পেতেছে, শিশিরকে সে ভয় করেনা 
““প্দাদদাকে নিষেধ করলেও মে আর শুনবে না! 

মহেশ ॥ শুনতে হবে ।',আমি তার বাধা !'''আমার নাম করে তাকে 
বলিস, সে যেন এই সর্বনাশা পথে পা না বাড়ায়। 

বিরাজ ॥ সে কিছুতেই শুনবে না! 

মহেশ ॥ তাহ'বে আমি তাকে ত্যজ্যপুত্র করব । 

বিরাক্ম॥ আমিও তাহলে যাবার সময় ওই আশীবাদই নিয়ে যাই বাব! 

মহেশ ॥ তার মানে-_ 

বিরাজ ॥ আমিও দাদার দলে দীক্ষা নেব। 

কণা ॥ ছোড়দা! 

বিরাক্ধ ॥ হ্যা, কণা! দা আমাকে বলেছে, 

“অন্ঠায় ষেকরে আর অন্যায় যে সে 
॥.. তব ত্বণা তারে যেন তৃণসম হে ।” 

কণ1॥ ঠিক, ঠিক ছোড়া! তধূ একের শান্তি দিতে দি হাজার হাজার 
শান্তিকামী মানুষের প্রাণ বায়; সেখানে দাদার ওই উপদেশ ব্যর্থ হয়ে 
যাওয়াই উচিৎ ! 

বিরাজ ॥ আর কোন উপদেশে আমাকে ফের!তে পারবে না কণা! 
থাকো! তোমাদের ক্ষমণ, প্রেম আর মৈত্রী নিয়ে। তোমাদের মন্দিরে প্রতিষ্ঠ। 
করে দেবতার মত. পুজ। করবো, তবু আত্মীয়তার মাঝখানে এসে কোনোদিন 
তোমাদের বুকে ঝাপিয়ে পড়তে পারব না। (গমনোস্কত ) 


ঘুম ভাঙার গান ২৬৯ 


মহেশ ॥ ওরে, ওরে বিরাজ! ফিবে আয়। 

বিরাজ ॥ প্রণাম বাবা, প্রণাম! জঅগতেব বুকে ফুল হয়ে ফুটেছিজাম, 
কিন্ত যে শয়তানরা আমাদেব সেই পুষ্প-জীবনকে উলঙ্গ আনন্দে নথে করে 
ছি'ড়তে চেয়েছে তাদের দ্বেহেও কাটার জাল ধরিয়ে দিতে ঝাপিয়ে পড়লাম 
ওই ভবিষ্যতের অন্ধকারে । [ পদধূি 'নয়ে প্রন্থান] 

মহেশ ॥ বিরাজ--ওরে বিরাজ 1'*"চলে গেলে ! 

কণা ॥ বাবা | 


মহেশ ॥ হঠাৎ আমার বুকট। এমন খালি হ'য়ে গেল কেন! ছু”্থানা হাতই 
যেন আমার অবশ হ'য়ে আসছে, ছ'টো চোখে যেন অন্ধকার দেখছি 1", 
পৃথিবীট! কি সব উন্টে গেল! 


কণ। ॥ স্থির হও, বাবা, স্থির হও। এত সহজে তোমার ত? চঞ্চল 
হওয়া শোভা পায় না। এবার থেকে তোমানে আমাতে ঈশ্বরের কাঁছে 
প্রার্থন। জানাব, বি শ্বর যেন মঙ্গল হয়। ওবা আসতব ধ্বংসের নিশান উড়িয়ে 
আর আমর যাব শান্তির শাস্তিবাবি ঝরিয়ে। 

মহেশ ॥ আমি স্বর্গে না মঙ্ঠো, কিছুই বুঝতে পারছি না। বুঝতে 
পারছি না, তোরা আমার সম্ভান ন। কোন শাগন্রগ্গ দেবদেবী এসে আমাকে 
বাব। বলে ডেকেছিস ! 

কণ! ॥ বাব] ! 

মহেশ ॥ নাঁ-না, আমি কাবও বাব নষ্ট । তোবা কেট আমাকে বাব! 
বলে ভাকবি না! আমি তোদের শত! 

কণা ॥ কেন, বাবা, কেম 2 


মহেশ ॥ কেন? এই কেন-র উত্তৰ আমি কেমন করে বুঝাক্ট, কণা 1." 
উপযুক্ত থাগ্, উপযুক্ত শিক্ষা, উপধুক্ত' পরিচর্যা! পেলে যার! বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আসন 
লাভ করতে পারতো, তার! আজ অন্দম নিঃসম্ধল পিঠার আান্িদ্যে এসে অজানার 
অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে বিশ্বের জনারণ্যে। এ থে কি বেদনা, তা তুই 
বুঝবি নাম! 


[ গীতকণে বান্থুধেবের প্রবেশ | 
বান ॥ বুঝা-বুঝি শেষ হয়েছে, হিসেব নিকেশ হ'ল শেষ 


মন হাটুরে চলরে ফিরে, চল ফিরে তোর আপন দেশ। 
৯৭ 


২৭ পালা, সাহিত্য 


( তোর ওই ) পুরোনো মাল নৃতন হাটে 
আর বুঝিব! বিকোয় না, 
নৃতন দিনের নৃতন আলোয় 
মনের খোরাক মিটোয় না; 
পুরাতনের দিন ফুর।লো, (দেশ ) পরবে এবার নূতন বেশ। 
মহেশ ॥ ঠিক খলেছ বাসুদেব, ঠিক বলেছ! পুরাতনের দিন কুরিয়েছে, 
এবার এসেছে নৃতনের গোয়ার । বুঝতে পেরেছি এবার আমারেব বিদায় 
নিতে হবে। 
বান্ন॥ তাঙেই বা! দুঃখ কি, বাবাঠাকুর ! গীতার শ্ীকৃষ্খ বলছেন, 
_কর্মন্েবাধিকারন্তে মা ধলেষু কৰাচিন”। 
মহেশ ॥ বিচি পৃথিবা! কেউ দেয় আঘাত, কেউ দেয় সাত্বনার 
প্রলেপ। কেউ ধেগ দ্বার থুংকার, কেউ দেয় পৃপ্ধার পুষ্পাঞ্জলি''*কিন্ত, আমার 
কি যেন হারিয়ে গেছে বাসুদেব, কি ষেন হারিয়ে গেছে" এ পাশ্রনয়নে প্রস্থান ] 
কণ।॥ বাব! বেন কাল থেকে কি হ'য়ে গেছে, বাস্থদেব দা। তার উপর 
ছোঁড়বাও আছ চলে গেল ধাদার সঙ্গে যোগ দিতে, সেও বোধ হয় আর 
ফিরবে ন]। 
বাস্তু ॥ সে-কি! 1বরাজও গেছে! 


কণা ॥ হ্যা। 
বানু ॥ সর্বনাশ হ'লরে দিদি, সর্বনাশ হ'ল। না, আমার আর অপেক্ষা 
করা চলে না। এখন অনেক কাজ পড়ে আছে। [ গমনোগ্ভত 1 


কণা ॥ কোথায় বাচ্ছ, বাস্তেব দ1! 

বানু ॥ কাশিমবাজার কুঠিতে রেক। থা আর মিরজাফরের জলসার 
নিমন্জ্রণে | [ প্রস্থান ] 

কণ॥ বান্থুথেবধার সব কথ! যেন কেমন হেন়ালীতে ভর]। 

| ভুবনের প্রবেশ | 

ভূবন ॥ যা বলেছ মা! ও বেটা একট! আন্ত জোচ্চোর, লোক ঠায় 
থাওয়া অভ্যাস । আসতে দ্বিও ন। মা, যখন তখন ঘবে আসতে দিও ন1। 

কণ। ॥ কেন, ভুবন কাক! ওতে! কোন অহ্ঠয় করে নি। 

ভুবন ॥ আরে অন্তায় করলেও করেছে, না করলেও করেছে। 

কণ।॥। কিরকম ? 
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ভুবন ॥ তোমার দিকে কি রকম চেয়ে থাকে বুঝতে পারো ন]। 

কণা ॥ ভূবন কাকা! তুমি আমার গুরুন। তোমাকে আমি যথেষ্ট 
সন্মান করি। 

ভুবন ॥ তোমাদের ওষ এক দোষ, বাপু! আন্রকালকার মেয়েদের 
আত্মসন্মান বলতে যদি কিছু থাকে । বাজাব হাট, গিনেমা, রেলের টিকিট 
কাট?, বেশনে লাইন দেওয়াকোনোটাতেই য্ধি ঘেন্না আসে । 

কণা ॥ তর্ক আমি করতে চাই ন!, ভুবন কাকা! তবে এটা জেনে 
বেখো, আজকালকার মেয়েবা নিপ্পেদের চিনতে দেবেছে ধলেই তোমাদের 
মনত দালালদের শতানির চাক] নিবিবাঁধে এগিয়ে টলতে পাবছে ন1। [ প্রস্থান ] 

ভুধন ॥ মেয়েটার আম্পন্ধা দেখলে ! মুখেব উপর-আচ্ছা, আমিও 
পালাল ভুধন বঙ্ষিঠ। আগে গজ বোডে এক কব, ৩'রপব দেখব কেমন 
করে কোস্তমাৎ বঠে হয়। | প্রস্থান ] 


দ্বিতীয় অঙ্ক । চতুর্থ দৃশ্য 


পাক ান এলাকায় মিলির শাঙ্গা বাড 
| বিভিন্ন আতর গুওয়ান পেখানে স্বেত ধীবার্জ ৪ ইদবাহলের প্রবেশ ] 


ইস ॥ খাবুজী, উত্ব সব অ্ণমী চেরে হবুম সু তাহা আছে হে। 
পক হুকুম তামিল করেঙ্গে । ইন আবময়ো কে! হাধিম দেন।! ভাইলব, 
তুম লোগো! কা মাঘ অধান দিদা থা, লি $ম লোগে। ক এক নেতা ছৃষ্থ।। 
ম্যায় আপন| জধান পৰ ঠিক হ' 1 আব ঠমশোগ আপনি জবান ঠিক 
বাখো গে! 

ঈশবাভ ॥ বন্ধুগণ! আজ আঁমবা বে কারণে এখানে পমবেত হয়েছি, তা 
একবকম ঠোমর1 সবাউ জানো | দুলের মত প্বির মন নিয়ে আমরা লবাই 
পৃথিবীতে এসেছিলাম, চেয়েছিলাম মানুষের ভালবাসা, চেয়েছিলাম একটু 
আশ্রয়_এক মুঠো অন্প। বিনিমষে আমরা পৃথিবীকে দিতে চেয়েছিলাম 
আমাদের দেহমন, বুদ্ধি-বিবেক, ভক্ফি-ভালবাসা। আমর আমাদের কথা 
রেখেছি। কিন্তু স্বার্থপর পুর্থবী আমাদের বুকের রক্ডে তার পানপাত্র ভরে 
নিয়ে শূণ্ত বতু্লের মত আ্বাবর্জনার পঙ্গকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছে। সেই শৃন্ঠ 
বত আকাশে ব।তাসে তার শেষ আর্তনাঘ রেখে চুর্ম-ব্যির্ণ হয়ে গেল। 
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জনতা ॥ আমরা আরও শুনতে চাই- আরও শুনতে চাই। 

ইস ॥ হাল্লা মাৎ কিজিয়ে ভাইলোগ। হামলোগে। কা দিলকা খাইস 
পুরা করণেকোলিযে হামারে নেতা হামলোগৌকা বুলাবে পর জবাব দিয়ে হে। 
উনক' বাৎ চুপচাপ শুননে দ্বে৭। 

ধীরাজ ॥ হ্যা, লড়াই চলবে । চলবে বন্দুকের গুলিতে আমাদের 
আত্মীয়তা ।***শপথ কর ভাইসব, আমাদের প্রতিহিংসার অগ্রিকুণ্ডে ওই 
রেজ খ। আর মীরজাফরদের আহুতি দেব। 

ইলস॥ আপনে জান দে কর, মউৎ কো! নেহি ডর কর, তুমলোগ মহানায়ক 
ক হুকুম তামিল করোগে, আউর-_মণ্যায়, মশায় তুমলোগে। কা বালবাচ্চেকা 
পরওয়ারিশ করুঙ্গ ! 

ধীরাজজ॥ শপথ কর ভাই সব! রগ্র-র্বল-ক্ষুধার্তের মুখে আমরা অন 
তুলে দেব। শেঠ*বনিকের সিন্দুক হ'তে যে অর্থ আমর! লুগ্ঠন করব তার একটি 
টাকাও আমরা গ্রহণ করবো না। শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণে সে অর্থ আমর। 
বিলিয়ে দেব । 

ইস ॥ মগর-হ্োঁশিয়ার । যো হামারে সাথ গন্দারী করেঙ্ে, হামারা 
পিস্তল উসকে। মাক. নেহি কবেগা । 

ধীরাজ ॥ প্রস্তত হও ভাই সব, বাল হতেই আমাদের অভিযান 
শুরু হবে। 

ইস ॥ ইয়াদ রার্খে-কাল রাতকো! বারো বাজে ! 

ধীরাজ ॥ ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল ককন। এবার তোমরা আসতে পার। 

জনতা ॥ জয় মহানায়কের জয়--জয় মহানায়কের জয় । [ জমতাব প্রস্থান | 

ইস॥ সাবাঁস বাঝুজী, সাবাস! হাম এহি চীজ চাহতা থা। আপকে 
কামিয়াঁবি পর ম্যায় আপকো দাদ তা হু! 

ধীরাজ ॥ খাঁ সাহেব ! [ কর মর্দন ] 

ইস ॥ আক হামে ইজাজৎ দিজিয়ে। কাল সে হামলোগৌকা কাম 
শুরু হোগ।। কামকে ওয়াক্ত আপকে সাথ হামার! মুলাকাখ হোগ।। 
আদাব! | প্রস্থান ] 

বীরাঞ্জ॥ আদাব !."'এইবার অআগৎ শেঠের দল! বাংলার অগনিত 
নিম্পেষিত দরিদ্র সন্তান জেগে উঠেছে। তাদের পুঞ্জীভূত দীর্ঘশ্বাস এবার 
তার] ছড়িফ়ে দেবে তোমাদের বিলাস শধ্যার, তাদের বুকফাটা! হাহাকারে 
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তোমাদের এবলাসী অন্তর ডুকরে কেদে উঠবে, তাদের প্রতিহিংসার প্রচণ্ড 
বোঁষ বহ্িতে তোমাদের আশার প্রাসাদ পুড়ে ছাই হয়ে যাবে! 


[ বিরাজের প্রবেশ ] 

বিরাজ ॥ জনমত মহানার়ুক ! 

ধীরাজ।॥ কে! 

বিরাক্জ || আমি বিরাজ ! 

ধীরাক্ষ|॥ তুই আবার এখানে কেন এলি ! 

বিরাজ || দীক্ষা নিতে। 

ধারাজ || বিরাজ! 

বিরাজ || “অস্ত্রে দীক্ষা দেহ রণ গুরু |” | পদতলে উপবেশন ] 

ধীরাজ | (তুলিয়া) না, নারে ভাই! তুই ফিরে যা। এপথ বড় 
দর্গম। এ পথ বড় কণ্টকাকীর্ণ | 

বিরাজ '! বিজাঁপীর স্থখ-শয্যা তো আমাদের জন্য নয়, দাদ! 

ধীরাজ ॥ ধিরাকর-_ 


বিরাজ || জন্মের পর পৃথিবীকে ঘথন ভ্'চোখ মেলে দেখেছি, তখন 
ওর মোহন কপ আমার চোখে মায়াজাল বুনেছিল। কিন্কুজ্ঞান হবার সঙ্গে 
সঞ্জে দেখলাঁম ওর ৪ই মোহনরূপেব অন্তরালে বিষাক্ত দুষ্ট ক্ষত, লক্ষ লক্ষ কীট 
সেই ক্ষতের মাঝে ইতস্তত বিচবণ করছে । তার দ্র্গন্ধে নরকের দুয়ার ৪ 
বোধহয় বন্ধ হয়ে গেল । 

ধীবাজ্ষ || বিরাজ! 

বিরাজ || দপ্রেখলাম, একদল মানুষ পিবারাত্র শোষণ বন্ধে অপরের রপ্ত 
নৈঙড়ে নিউড়ে নিচ্ছে; অন্ঠথল বৃকফাটা হাহাকারে চোখের জলে নবীর 
স্ষ্টিকরছে। অধোঁগ্য যার। তার। পেল রাজপদ, আর যোগ্যের স্থান হল 
অপাৎক্কেয় ঘ্বণিত সমাজে । তাইতো দারা, তোমার মত আমিও জন্মের শোধ 
সেই সমাজকে ত্যাগ করে এসে দাড়িয়েছি, রক্তের দাবীতে ভাই বলে নয়, 
আজ্ঞাবাহী বাসের মত। 

বীরাজ || আমি যে তোর মুখে হাসি ফুটাতে পারিনি ভাই, তাই তোর 
হাতে অস্ত্র তুলে দেব কেমন করে! 

বিরাঞ্জ || দাদ]! 
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ধীরা্জ ॥ ফিরে যা, ফিরে বা বিরাজ্জ ! বাবার একটা হাত আমি ভেঙে 
দ্বিয়ে এসেছি, তুই তার আঁর একটা হাত ভ্ডেলে দিস না। 

বিরাজ ॥ দাদা! 

ধীরাজ || ওরে ভাই--ওরে মানিক, চোখের জলে তোকে আমি 
আশীর্বাদ করছি, তুই মানুষ হ/1--'ব1, ফিরে যা। 

বিবাজ || না, যাব না। তোম।র দলে ধি আমাকে থাকতে না দাও, 
প্রকাশ্তে খন করে আমি আম্মসমর্পন করব। 

ধীরাজ || বিরাজ ! 

বিরাজ ॥। তারপর হাসিমুখে আম মৃত্ুববণ করব । 

ধীরাজ ।। বেশ, তবে আয়। ঘনঘোর রাত্রির অন্ধকারে, নক্ষত্রথণত 
মুক্ত আকাশের তলে তোর হাতে আমি অস্ব তুলে দিচ্ছি। (হাতে বন্দুক দিল ) 
তোমার অস্ত্রের পরীক্ষা দা9।--9ই দুরে নর্দীব্গে ভাসমান নৌকার মাস্তলের 
গোড়ার ওই মশালটাকে নিভিয়ে দিয়ে । ঘদ্ধি কৃতকার্য হুতে পার, আমি 
তোমাকে দ্বীক্ষ! দেব । 

বিরাজ '। বেশ নাও, অস্ত্র পরাক্ষা। [পায়েব ধুলা নেয়। পরে বন্দুক 
তুলে নিশানা ঠিক করে গুলী ছোড়ে, দুরের মশাল নিতে যায়। ] 

ধীরাজ || আবাস, সাবাস ভাই! এশ নিশানা হয়তে তোর দ্বাদারও 


নেই ! 
বিরাজ ॥ এইবার দীক্ষ! দাও। [বসে] 


ধীরাজ।| [ছুরি দিয়ে আমু কেটে ] দেহের রক্ত দিয়ে আমি তোমার 
কপালে জয্টাকা একে দিলাম । এর মান তুমি অক্ষুপ্ন রেখো । 
বিরাজ ॥ “আমি পরশ্তরামের কঠোর কুঠার 
নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব, আনিব শান্তি শান্ত উদার 
আমি হুল বলরাঁম-স্বান্ধে 
আমি উপাড়ি ফেলিব অধীন বিশ্ব অবহেলে 
নব সৃষ্টির মহানন্দে।” [ প্রস্থান] 
ধীরাজ্জ ॥ হে ঈশ্বর! হে জনগণমন অধিনায়ক! আমি কি অন্যায় 
করলাম ! সমাঁজের কল্যাণে যদি আমি বিষবুক্ষই বোপণ করে থাকি তাহলে 
সে বিষফল আমাকে হজম করতে দিওঃ তব্‌ পৃথিবীর যেন কোন ক্ষতি না হয়। 
[ হ্বরাজের প্রবেশ ] কে! কে! তুমি? কে তুমি ধীরে ধীরে আমার 
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দিকে এগিয়ে আসছ ? সাবধান ! আমিও নিরজ্প নই! [ পিস্তল বাহির করিল) 

স্বরাজ ॥ থাক, অস্ত্র প্রয়োগের সুযোগ ভবিষ্যতে আবও আসবে। 

ধীরাজ 1 কে, স্বরাজ ? তুষি এখানে কেমন কবে এলে! 

স্বরাজ ॥ যেমন করে আর৭ পাঁচজন আসছে! 

ধীরাঁজ ॥ কিন্তু তাদের যে পথ, তোমার তো সে পথ নয়! 

স্বরাজ ॥ তোমার কথাতেই উত্তর দিই, “বিংশ শতান্দ'ব বুকে চাড়িয়ে কার 
কোন পথ তার ঠিকাঁন। বুক ফ.লিয়ে কেউ দ্বিতে পাববে না, 

ধীরাজ্জ ॥ কি বলতে চাও তুমি? 

স্বরাজ ॥ বলতে চাই এই যে, নিজের মাথায় কলংকেব বোঝা চাপিয়ে 
নিক্লে নিঝেকে বাহার সাজিয়ে আমাকে অন্তর্দাহের মাঝে ফেলে-আস! 
তোমার মত ছেলের উচিৎ হয়নি, ধীরাজ ! 

ধীরাজ ॥ উচিৎ অন্থচিতের কগণ নয়, স্বার্থ । এগওদিন আরণ্ম সুযোগ 
পাচ্ছিলাম নাঁ। কিন্ত সেদিন ঈশ্বর আমাকে সে স্বযোগ দিয়েছিলেন, দেখিয়ে 
দিয়েছিলেন পথ। আক যে পথে আমি চলেছ্ছি তাতে জগতের কল্যাণ কতটুকু 
ছবে আমি জানিনা, হয়তে। তাঁর ঘ্বণাই আমাকে কুডিগে নিয়ে যেতে হবে। 

স্বরাজ।। কেউ-কেউ আমাব কথা শুণছে নী। আমি চিৎকার করে 
সকলকে বলেছি, আমি খুন কবেছি_কেনউ 'বগ্থাস কবচ্ছে না আমাব কথা । 
বড়লোকের খেয়াল বলে সধাই উপহাস করছে। প্রর্ণিশকে বলেছি, আমাকে 
গ্রেপ্তার কর, আমি খন কবেছি। সেও আমাকে গ্রেপ্পাব করাতো দুরের 
কথা, একবার ডায়েরী খুলে আমার নামট। পধন্ত পিপে রাখছে না। বাবার 
কাছে বিদ্রোহ করেছি, তিনি পিস্তল গেছেন, দ€ু দয় করে একটা গুলি 
ছোড়েননি । এই দুঃসহ যাতন। আমাকে পাগল কবে এলেছে, ধীরাগ। ! 

ধীরাজ | স্বরাজ ! 

স্বরাজ || জন্ম আমার সঙ্গে গিয়ে প্রমাণ কবে আসবে চল যে, আমি 
জপরাধী নতুব। আ'ণমও এখান থেকে আর যাব না, তোমার দূরেই যোগ দেব। 

ধীরাজ ।॥ কি বকছিস পাগলের মতো! 

স্বরাজ ॥ মতো নর, সত্যিই আমি আঞ্জ পাগল হরে গেছি। জীবনে 
ভাই বলে কাউকে জ্জানতাম না, কেবল জানত'ম তোকে। তুই একাধারে 
আমার ভাই-_বন্ধু--পরমাত্মী়! তাই তোকে এই বিপদের মাঝে রেখে 
রাক্ষভোগ খেতে যে আমার তৃপ্তি আসবে না, ভাই! 
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ধীরাজ ॥ স্বরাজ, তুই ফিরে য' ভাঁই। অনেক আশা নিগে, অনেক 
রূপে তোকে আমি কল্পনা করেছি। আমার সে আশা, সে কল্পনাকে তুই 
ভেলে দিস্নি, স্বরাজ । হয়তো এর জন্যে তোকে বড় কঠিন মূল্য দিতে 
হবে। আমার উপকার ঘর্দি করতে চাস্‌, তাহলে সেই পরীক্ষার অন্ত তুই 
প্রস্তুত হ' ভাই। 

স্বরাজ | কি পরীক্ষা! 


ধীরাজ | আমার এই ধনীকের ধ্বংস-যক্ঞে নীলরতন রায় হয় তো বা 
যাবে না। পিতৃ শোকের জাল। হয় তো তোকে দিবারাত্র কাষাঘাত করবে, তবু 


আমার কণাকে তুই ত্যাগ করিস্‌ না ভাই। পিতৃ হত্যাকারীর তগ্নী বলে 
তাকে দ্বণা করিস্নে। 


দ্বরাজ || ধরাজ ! 

ধীরাজ।; বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ তোর কাছ থেকে আমি এইটুকু আশা! 
করছি ।**"রাখবি নে, ভাই, আমার কথা | [ হাত ধরে নাড়া দিল ] 

স্বরাজ ॥ রাখব, ধীরাঞ্জ, রাখব । [ চক্ষে জল আসিল ] 


ধীরাজ |॥ তবে যা, বাবাকে দেখিস"'*বিরাঞ্ও তো চলে এসেছে ! 
স্বরাজ ।, বিরাজ এখানে চলে এসেছে! 


ধীরা্জ ॥ হ্যা, আজই তাকে আমি দীক্ষ। দিয়েছি-_আমার দেহের রক্তে 
তার ললাটে রাজপ্রোহীর তিলক একে দিয়েছি । 
রাজ || ধীরাজ ! 


ধীরাজ।। আজ এই গভীর রাতের অন্ধকারে তোমাকে বিদায় দবিচ্ছি। 
আবার হয়তো এমনি কোনে! গভীর রাতের অন্ধকারে আমার সঙ্গে দেখা হবে। 
সেদিন পিস্তলের আগুনে আমাকে অত্যর্থন। জানাতে কু! করে। ন1। 

ক্বরাঞ্জ | তাই হবে, বদ্ধ! [প্রস্থান ] 

ধীরাজ || ঈশ্বর, তুমি আমাকে সব দিয়েছিলে, কিন্তু কেন ষে সইল না! 
কার দীর্ঘশ্বাস যে সব শুকিয়ে গেল, বুঝতে পারলাম ন|। 

[ ইসরাইলের পুনঃ প্রবেশ ] 

ইস।। বাবুজী ! 

ধীরাজজ ॥ কি ব্যাপার, আবার তুমি ফিরে এলে ষে! 

ইস ॥ কুচ দূর চলে যানে কাবা হামে গোলীকো!। আওয়াজ শুনাই 
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দিয়া । মার্যার শোচা কি আপকো কোই খতরা ছো গ্যেযরা। এহা কোই 
আওয়াজ হুয়া? 


ধীরাজ || হ্যা, হয়েছে | 
ইস |॥॥ কেও? 


বীরাজ ॥ আমার ঠোট ভাইকে এক্ষুণি দীক্ষা দিগ্লাম, তাই । 

ইস ॥| মত্জব! 

ধরাজ|| হা্যা। 

ইস || ফুল এইসা ভাইকো। ভি ইস কামোঁপর থে"চ লায়ে ?... ইয়ে আচ্ছা 
কাম নেহি ভুয়া, বাবুজী। ইয়ে আচ্ছা কাম নে ভুয়া । দ্বিলমে বহুত চোট 
পহেনে হোগা। 

পীরাজ ।| কি করব, কথা গুললে না ঘে। 

ইস | বানে দিজিয়ে,......"*চলিস্বে। 

. ধীরাঞ্চ-॥ চল। [ উভয়ের প্রস্থান ] 


তৃতীয় অন্ধ ॥ প্রথম দৃশ্য 


[বায় বাড়ী। বসিবার ঘর। শীলবহন রায় ও শক্রদমন চট্টরাঞ্জ কথ। 

বলতে বলতে আসেন ] 

নাল।॥ বুঝতেই তে! পারছ, তোমাকে আর কি বলব। 

শত্রু ॥ বুঝলাম, কিন্ধু ব্যাপারটা দিনের পর দিন যে রকম গড়িয়ে 
চলেছে, ভাতে যে আর কতণ্দন আপনাকে ঠেকিয়ে বাখতে পারব, তা বলতে 
পারছি না। 

নীল ॥ কতটাক বেতন তুমি পাও, দারোগা! 

শত্রু ॥ আঁড়াইশো। 

নীল ॥ এতে তোমার সংসার চলে ? 

শত্রু ॥ তা কি চলে! যে রকম দুরু'ল্যের বাজার পড়েছে 

নীল ॥ তবে! 

শক্র ॥ তবে কি? 

নীল ॥ তোমাকে বাঁহাত পাততেই হবে। 

শত্রু | তাতো ঘুঝলাম । কিন্ত 
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নীল ॥ “কিন্ত? নয়! আমাদের তোমরা যদি বাঁচিয়ে না রাখ, তাহলে 
তোমাদের পকেটও ভরবে না; আর না ভরলে তোমার্দের সংসার অচল । 

শত্রু ।॥ তা] সত্যি, কিন্ত""' 

নীল ॥ আবার কিন্তু কি! 

শত্রে॥। তাহলে কথাটা-- 

নীল ॥। গোপন রেখে__ 

শত্র | কাজ চালিয়ে যেতে হবে। 

নীল ॥ ঠিক! তবেই তোমর। হবে ছু'দে দারোগা । তোমাদের উন্নতি 
কেউ ঠেকাতে পারবে না। 

শত্রু ॥ হাঃ হাঃ হাঃ! 


নীল ॥ হাসি নয় দারোগা, হাসি নর। এম।নভাপেই চলছে হনিয়ার 
রাজত্ব । তুমি আর কতটুকু! একজন খুন কববে, অপরঞজনকে সাজাতে 
হবে খুনী, একজন চুর করবে, অপবর্ধনকে সাজাতে হবে চোর । 

শত্রু ॥ যাব্‌, এখন এদিকের কঙদুর কি হ'ল শুনেছেন কিছু! 

নীল ॥ শুনে'ছ, গঙরাত্রে ঝুনঝুন গয়ালার গর্দী লুঠ হয়েছে! প্রায় 
পরশ লক্ষ টাকার সোনাধান। নিতে শয়তাঁনরা সরে পড়েছে। 

শত্রু ॥ হ্যা, বহু অগ্গপন্ধান করে ৪ পাস্তা পারা যাচ্ছে লা। 

নীল॥ পাওয়াযাবে কি করে! ওলা এখানে লুঠ করছে, আর পাকিস্তানে 
গিয়ে গা ঢাকা দিচ্ছে। 


শত্রু ॥ ওইতে। হয়েছে মুশকিল! নইলে কি এখনও ধরা পড়তে বাকী 
থাকে! সব ধরে চালান প্বিতাম, বুঝিয়ে দিতাম শত্রদমন চট্টরাজ কার নাম ! 
তবে এবার ধর] পড়তেই হবে। 

নীল॥ কি রকম! 


শক্র | এরপর নাকি ওরা লালজাঁরামের গদ্দি লুঠ করবে, তারপর 
আপনার পালা! 

নীল ॥ সেকি! 

শত্রু ॥ হ্যা, ধীরাঞ্জ ভট্চাষের রাগ আপনার উপরেই বেশী ! 

নীল ॥ তোমাকেও সে ছেড়ে দ্বেবে না, দারোগা! তুমিও রুূজের ঘাজ়ে 
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তার ভাইয়ের মাথা ফাঁটিয়েছ ! আমি আম্মীয়তার নজির দেখিয়ে হয়তো 
বা বেঁচে যেতে পারব-কিন্তু তোমার আশা কম। 
শত্রু ॥ তাহলে উপায়-_ 
নীল ॥ উপার, এই টাকাঁগুলো পকেটে বেখে (টাকা পদ্দান ) আমাক 
অফিস চালানোর ব্যবস্থাটা করে দে ওয়া । 
[ বাসুদেব এতক্ষণ দুব হইতে লক্ষ্য করিতেছিজ, পুর গীতকণ্ঠে বাপ্তদেবের 
প্রবেশ ] 
বান্থ ॥ একটি পয়্স। দাওগো, মালিক 
একটি পয়সা দাও, 
এই দ্নিয়! বেঁটে-সেঁটে 
সবই তোমব। না? 
পেটেব জালা ড জাল" না£ীত৩ দে? টান 
অনাহারেও রইগি বেঁচে এমনি কঠো। পা 


গরীবের জান বাখ মালিক 
দয়ার চোখে দাগ 


নীল ॥ এই হতভাগ।। এখানে ঢুক্লি কি বলে 1": 

বাস্থু ॥ পেটের জলা ভব । আজ পিন কিছ় খাইনি । দিন না' বাবু, 
কিছু ভিক্ষে দিন। 

নীল ॥ নীলরতন বার জীবনে কাউকে কোনোদিন পক্ষে দেন নন। 
এই ভিক্ষে দ্বেওয়ার জন্য সে তার স্ত্রীকে: 

বাস্থর | (সহসা বাস্ুব চোখ জলিঘ়া উঠিল ) গুণ করে মেরেছিজেন ! 

নীল ॥ হ্যা, গুলি কবে মেবেছি ! 

বানু ॥ বাবা! ত্ন্দর | 

নীল ॥ সাবধান ভিখিবীর বাচ্চ।! 

শত্রু ॥ এ রকম কথাঠো শুনিনি শীলবতনবাবু ! 

নীল ॥। কি রকম? 

শত্রে॥ শুনেছিলাম, আপনার স্ত্রী বজাঘধাতে মরেছেন | 

নীল ॥ অত মাথা ঘামাতে যেও না দবোগা। তাতে ঠকবে ! 

বাস্ু॥ ঠিক ঠিক বলেছেন, যে বেশী বোঝে সেই বেশীঠকে। তবে 
আপনিও যেন কোনোদিন ঠকবেন না। 
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নীল ॥ শুনছোঃ দারোগা? 
শত্রু শুনাশুনির কি আছে? চাবুক চালান। ব্যাটা সব শুনেছে-- 
নীল ॥ শোনাচ্ছি!'''যাঁমিনী ? আমার চাবুক !.*, 
[ যামিনী চাবুক এনে নীশরতনের হাতে দেয় ] 
নীল ॥ হারামজাদ] !... দেখি তোর কোন চোদ্দপুরুষ তোকে রঙ্গে 
করে। (প্রহার ) 
বানু ॥ (গান) বিচার কর হে ভগবান 
্‌ তোমার এই পৃথিবীতে দয়! নাই মায়া নাই__ 
ধনীর চাবুক থেয়ে মরে শুধু অসহায় 
গরীবের আখিজল 
ঝরিবে কি অবিরল 
০খীর রাখো, রাখো মান। 
নীল ॥ তোকে আজ শেষই করে দ্বেব। 
[ পুনঃ পুনঃ প্রহার ৷ বাস মুছ্িত হয়ে লুটিয়ে পড়ে ] 
শত্রু ॥ ব্যাট! সব ফীস করে দিতো! । ভালই করেছেন, হারামজান্ব1া আর 
সাড়া দেবে না।"*, 
নীল ॥ যা, যামিনী ! হারামজাঁণাকে টেনে নিয়ে গিয়ে গুমটি ঘরে 
ফেলে রাখ । ব্যাটার কাঁছ থেকে সব কথা বার করে নিতে হবে । 
যামিনী ॥ আয় হতচ্ছাড়। আয় ! | যামিনীসহ বাসুদেরের প্রস্থান ] 
শক্র ॥ আমিও চলি, নীলরতনবাবু ! 
নীল ॥ তাহ'লে ওই কগাই রইল। আর হ্যা, আমার স্ত্রীর মৃত্যু নিয়ে 
বেশী মাথ। ঘাঁমাতে যেও না। 
শত্রু ॥ আচ্ছা_-আচ্ছা', তাহলে চলি, নমস্কার | | প্রস্থান 1 
নীল ॥ আর কতদ্দিন ! বার্ধক্য দেখ! দিয়েছে । মৃত্যুর পেরোয়ান। নিয়ে 
কৃষ্ণকেশ শুভ্র হ'তে চলল, স্মৃতিশক্তি কমে আসছে। মৃত্যুর পুর্বে কি আমি 
আমার কাজ শেষ করে যেতে পারবে না ! 


| ্বরাজের প্রবেশ ] 
স্বরাক্ম ॥ না। 


নীল ॥ কে বললে? 
স্বরাজ ॥ ধীরাজ ভটচায ! 
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নীল ॥ কোথায় পেলে তুমি ধীরাজকে ! 


রাজ ॥ তার আড্ডায়। কাল রাতে তার সঙ্গে আমি দেখা করতে 
গিয়েছিলাম ! 

নীল ॥ কী করতে গিয়েছিলে? 

স্বরাজ ॥ তার সঙ্গে দেখা করতে। 

নীল ॥ কোঁটাপতি নীলরতন রায়ের ছেলে হয়ে একজন রাজদ্রোহীর সঙ্গে... 

রাজ || কেরাজদ্রোহী 2 

নীল || স্বরাজ ! 

স্বরাজ || বাবা! 

নীল।| ধীরাজের আড্ডাটা কোথায় বলতে পাৰ ? 

স্বরাজ ॥ পারি, কিন্ত বলব ন!। 

নীল ॥ স্বরাজ, আমি তোমার পিতা! 

স্বরাজ || জানি, তবু তার এতবড় সর্বনাশ আমি করে পারবো ন।। 


নীল || তাহ'লে তোমাকেও রাঁজদ্রোহীকে প্রশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে 
অভিযুক্ত হ'তে হবে। 


স্বরাজ | বেশ হব। তবু আমার অন্তে যে জীবন বিপন্ন করে আজীবন 
লোকসমাজের অন্তরালে রয়ে গেল, তার মৃত্যুবান আমি নিপ্ের হাতে তৈরী 
করে দিতে পারব নণ, বাবা ! [প্রস্থান ] 

নীল।॥। জগতের চোখে নীলরতন রায় অবজ্ঞাতই রয় গেল। থাকুক, 
তবু সেতার সংকল্প হ'তে কোনোদিন বিচ্যুত হবে না। [যামিনীর প্রবেশ ] 

যামিনী || সধনাশ হ'য়ে গেছে, বড়বাবু ! 

নীল।। কী হয়েছে! 

যাঁমিনী ।। হতভাগ। ভিখিরীট। আমাঁকে ঠেলে পালিয়ে গেছে । 

নীল ॥ সেকি! দারোয়ানরা কোথায় ছিল? 

যামিনী ॥ ফটক দিয়ে সে ষায়নি। গেছনের পাঁচিল টপকে... 

নীল || হতভাগা -"' 

যামিনী॥ লোকটাকে ওরকম করে না মারলেই হ'ত, বাবু! 

নীল ।॥ আমার মাথায় এখন আগুন জলছে যামিনী। বেশী রাগাস্‌ 
নে আমাকে। 
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' যামিনী॥ শুধু কিমাথাতেই আগুন জগ্লছে! তোমার বুকেও যে জলছে 
র্লাবণের চিতা । দিনে খাও না, রাতে ঘুমোও না, এ সব কি আমি বুঝি ন1 ! 

নীল ॥ কি বুঝিস, তুই ? 

যামিনী ॥ তোঁমাকে এখন টাকায় পেয়েছে । 

নীল।॥ ( সক্রোধে ) যামিনী ! 

যামিনী || কি, চাবুক মারবে নাকি! না গুলি করবে! 

নীল।। কি, এতবড় কথা ! 

মামিনী |॥ আমার কথা নর, এসেই ভিথিরীর কথ।। যাবার সময় সে 
বলে গেছে, কমলাকে ও গুণী করে মেরেছে, আমি তাকে গুলী করে মারব । 

নীল |॥ সেকি !...তবে কি নিরগ্ন""" 

ব।ামনী |॥ নিরঞ্জন আবার কে? 

নীল || --কমলার ভাই। 

যামিনী |॥ সেকি! 

শীল || হ্যা, ও গোর়েপ্পা। ভিথিরী সেক্ষে এসে আজ আমার কাছ 
একে আসল কথ! জেনে চলে গেল। জেনে গেল আমার সমস্ত গোপন 
ধারবার। সরকারের কাঁছে এসব রিপোটট পাঠাবে । আঁমাকে এ্যারেস্ট 
করবে । আমার সম্পত্তিৎ্বাঙ্গেয়াপ্ড করবে । ওদিকে ধীরাজ আসছে, আমার 
আভিজাত্যের মুখে পদাঘাঁও করে অপমানের প্রতিশোধ নেবে । আন্ুক ! 
সকলে মিগে লুঙন ক'রে ন'লরতন রায়কে নিঃম্ব-_রিক্ত--সর্বহাঁরা করে দিক 
হাঃ হাঃ হাঁ [ প্রস্থান ] 

যামিশী॥ হ,য়েছে-এইবার হয়েছে ।-'*কামিনী, কামিনী, রায়বাড়ীতে 
আগুন লেগেছে' পোটগ্া-পুটলি নিয়ে বেরিয়ে পড়- বেরিয়ে পড় । (প্রস্থান ] 

তৃতায় অস্ক ॥ দ্বিতীয় দৃশ্য 
[ মহেশ ভট্চাবের বাড়ী । অর্ধোন্মা্দ মহেশের প্রবেশ ] 

মহেশ || ঝড় এসেছে--ঝড় এসেছে ! কি প্রচণ্ড তার গর্জন, কি গম্ভীর 
তাঁর রূপ, কি দুর্বার তার গতি । সব উড়ে বাচ্ছে। পাপ-্পুণ্য, প্রেম-প্রত্যাখ্যানঃ 
প্রয়াস-প্রলোতন সব--সব মিলে মিশে যাচ্ছে তার হুরস্ত গতির শ্রোতে। 
কয়েক মুইতের মধ্যে পৃথিবীটাকেও একটা ক্ষতবিক্ষত দলিত মথিত মাংল 
পিণ্ডের মত করে ফেলে দিয়ে চলে বাবে। 


ঘুম ভাঙার গান ২৮৩ 


“মুক্ত করি দিন দ্বার--আকাশের যত বুষ্টি ঝড় পু 
আম মোর বুকে 
শঙ্ঘের মতন তুলি একটি ফুৎকার হানি দাও 
হৃদয়ের মুখে 1” [ বক্ষে করাঘাত ] 
[ দ্রুত কণার প্রবেশ] 
কণ! | কী করছ বাব, কী করছ! 
মহেশ ।। ঝড় এসেছে কণা, ঝড়! 
কণ1।| ঝড় কোথায় বাবা, পুণ্থবীতো বেশ শান্তই আছে। ঝড় 
উঠেছে তোমার মনে । 
মহেশ || হ্যা হ্যা তাইতো কিন্ত দেখ, পৃথিবীর বুকেও আগুন 
লেগেছে । দাউ দ্রাউ করে জগতে জবঃতে এগিয়ে আসছে পে লেলিহান 
অগ্রিশিখা |," ওরে ধীরাজ, গে খিরাজ ! 
কণা | তুমি শান্ত হও বাবা, তমি শান্ত হও | 
মহেশ || ওই দেখ, ধারাজ-বিরাজ ওবা দ্রক্রনেই পালিয়ে ষাচ্ছে। 
প্রচণ্ড উত্তাপে গুদের পায়ের তলায় ফোক্কা পড়েছে, মুখ দু'টো ঝলসে গেছে 
আগুনে । পেটে ক্ষুধা বুকে ভর, চোখে প্রত্রিভিংসার প্রচণ্ড দৃষ্টি নিয়ে ছুটে 
হলেছে | রে ধীরাজ, গরে বিরাজ !। চাড়া দাড়া ধাবা, আমিও যাব 


তোদের সঙ্গে । [ গ্রন্থান ] 


কণ।॥ (গায়) কত আশা ক'রে বেধেছিনু ঘর 
ধবণার 'এই কোণে । 
ডাও সহিধনা নিঠুর বিধাতা 
পুড়াগ্রে ছুখের আগুনে । 
কঠ আশা! করে গেগেছিনু মালা 
সাঁজাঁলো বলির! সে চিকন কাল! 
কত যে 'মাশান্ বাধিন্ধ এ গান 
গা্নি সুরের বিহনে। 
[ চোখের জব মোছে ] [স্বরাজজের প্রবেশ ] 


স্বরাজ ॥ কণা! 
কণা ॥ কে! স্বরাজ দা? এতদিন পরে সময় হ'ল? 


স্বরাজ ॥ কাত্ছিলে কেন? 
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কণা ॥ এ পৃথিবীতে কার্দাও কি, অপরাধ ! 

স্বরাজ ॥ সত্যিই অপরাধ। যে যত কার্দবে, তাঁকে তত কাদতেই হবে। 

কণা শ্বরাজ দা! 

স্বরাজ ॥ হাসো কণা, একটু হাসো! শত দুঃখের পরেও যে হাসতে 
পারে সেই তো মানুষ । 

কণা ।। হাসবো ! 

স্বরাজ ॥ হ্যা হাসবে, কাল যে তোমার বিয়ে! 

কণা। বিয়ে! কোথায়? কার সঙ্গে! 

্বরাজ॥ এইখানে, আমার সঙ্গে । 


কণা ॥ [ম্নানহাস্ত্ে ] বিজ্ষে। দাদার] বাঁজদ্রোহী, বাবা পাঁগল, এমন 
শুভলগে আমার বিয়ে! সুন্দর! 
হ্বরাজ ॥ কে পাগল, আ্যাঠামশায় ? 
কণ। ॥ হ্যা, ছোটদ। চলে যাবার পর থেকে আরও মাথার গোলমাল দ্বেখ 
দিয়েছে । 
্বরাজ ॥ কিন্তু ওদিকে যে বিয়ের সব ঠিক হয়ে গিয়েছে । এখনি হক 
তো পিসিমা, কাকাবাবু সব এসে হাজির হবেন । 
কণা ॥ সেকি! 
স্বরাজ || হ্যা, বাবার হুকুম, কালই বিয়ে। 
কণা ॥ নানা, শ্বরাজঘ্াা! এ-বিয়ে তুমি বন্ধ করে দাও । 
হরাজ ॥ কেন? 
কণ। ॥ বড়দাঁ কত আশা করেছিল, আমার বিয়েতে নহবত বসাবে, বাজী 
পোঁড়াবে। এ বিয়েতে যার বেশী আনন্দ হ'ত সেই ছোড়দাও আজ নেই। 
স্বরাজ ॥ নহবতও বসবে কণা, বাজীও পুড়বে। ধীরাজের কোনো আনন্দ 
-কোঁনে। ইচ্ছাই আমি অপূর্ণ রাখব না। 
কণা। ন্বরাজদ1! [ কানায় স্বরাজের বুকে মুখ গোৌজে ] 
| সধবার বেশে কামিনীর প্রবেশ ] 
কামিনী ॥ “দেখব কত কালে কালে 
রৎ ধরবে তবড়া গালে ।”*.**"কত দেখলুমঃ আর তুই কি 
দেখাবি রে মিন্দে? [হঠাৎ কণ। ও শ্বরাকে দেখে জিভ কেটে প্রস্থানোগ্যতা] 
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[ আঙরের প্রবেশ ] 

আব ॥ কি হ'ল, চলে যাচ্ছিস যে? 

কামিনী ॥ [মুখে আঙুল দিয়ে] হিদ্-দ্‌! [আঙুল দিয়ে দেখায় 1 

আঁঙব ' কি" [ কণা ও স্ব সরে গেল) 

কণা ॥। আন্বন, আনুন পিসিমাঁ। কোথায় যে বসাঁই আপন"কে ! 

ছাড়ব ।। থাক মাথাঁক! তোমার বাবা কোথায়? 

স্বরাজ | জ্যাঠামশাযেব মাথ। খাঁবাঁপ হয়ে গেছে। 

আঙ্ব॥ সেকি! তাহলে কথাবার্তা হবে কা”র সঙ্গে! 

কণা ॥ কিসেব কথাবার্তা! 

কামিনী ॥। তোঁমাব বিষের গো ঠাঁককণ ! তোমাব বিয়ের । 

কণ।॥ পিসিমা__ 

আঙুর ॥ ভা, মণ তোমাৰ বিংয়ব সব ঠিক হয়ে গেছে। কালই 
বিম্নে। তাঁই তে" দাদা আমাকে তোমা বাবাকে খবব দিতে পাঠিষে দিলেন | 

স্বরাক্ম। তোমবা কথা বল, পি“সমা। আম জ্যাঠামশাঁয়কে দেখছি । 

কামিনী ॥ হ্যাত্যা জভম্ শীঘ্বম্‌ ! 

স্বরাজ ॥ তষ্ট থাম পোডামুখী । | প্রস্থান | 

কণ। ॥ কিন্ত কাকাবাঁতু কেন যে ভঠাঁৎ তাঁর মন পরিবর্তন করলেন, 
এর কারণ তে কিছু বুঝতে পাবহ্ছি না! পিসিঘ। । 

কামিনী ॥ মত না দিনে পাক কি বল। দিপিম্ণ যেরকম পিছনে 


লেগেছিল ! 
কণা ॥ নানা, পিসিমা! এ প্বয়ে আপনি বন্ধ করে পিন। 
আঙুর ॥ কণা ! 


কণা 1| কোথায় যেন সব ফাক ঠেকছে পিসমা | 

আঙ্র || তাহলে কি এই বুঝব, বৌদি তোমাকে হুল করে আশীবাধ 
করে গেছ, তুমি স্ববঅকে ভালবাসনা ? 

কণা। বুকের ভেতরটা যদি দেখাতে পাবতা'ষ, পিসীমা-- 

আঙুর ॥ তাছ'লে প্রস্তত হও মাঃ কালই তোমার বিয়ে। ওদিকে 
আমার অনেক কাজ পড়ে আছে। তোমার বাবার সঙ্জে দেখা করে এখুনি 
আমাকে ফিরে যেতে হবে । [স্বরাজ সহ মহেশের প্রবেশ ] 

১৮ 
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মহেশ || হ্যা হ্যা, ফিরে যেতে হবে। অনেকদূর এসে পড়েছি। 
এবার ফিরে যেতেই হবে। 

আর | আনুন, মহেশ দা! 

কামিনী || ও ঠাকুর, কাল যে তোমার মেয়ের বিয়ে ! 

মহেশ || কা'র! 

কামিনী || তোমার মেয়ের । 

মহেশ || মানে কণার! আরে ধীরাজেরও তে বিয়ে! 

আঙুর ॥ মহেশ, আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন না! 

মহেশ || তুমি আঙুর তো! তোমাকে চিনব না কেন? 


আঙুর ॥ মহেশবা, বড়দা আপনার কাছে আমাকে পাঠিয়েছে, স্বরাজের 
সঙ্গে কণার বিয়ের ঠিক করতে । কাল ভাল দ্দিন আছে । আপনার অন্থমতি 
পেলে সব ঠিক কবতে পারি । 

মহেশ ।'। তা বেশ ৩1 কিন্ত আমার ধারাঞ্জের বিয়েটা যেন কোথায় 
হচ্চে! তোমরা জান কিছু? 

আঙ্র ॥ না তো।। 


মহেশ ॥ বিরাপ্ত সব ধলতে পারবে; ও সবআনে | দাড়াও-_দাড়াও, 
ডেকে জিজ্ঞেস করে নিই ...**বিরা্, বিরার্জ_দুর ছাই, কোথায় যে 
খায় সব। 

কামিনী ॥ ওমা, এ যে সত্যিই পাগল হয়ে গেছে গে! ! 


আউ,র ॥ তুই যা কামিনী, কাজ সেরে আমি এখুনি যাঁচ্ছ। ধেখ, 
যা'মনীকে বলে _আচ্ছ! থাঞ্, আমি গিয়েই বলব। 

কামিনী ॥ বলই না কেনে ছাই, আমি গিয়ে কি আর বলতে পারবনি ! 

আঙ্ব॥ তা পারবি। কেন? বুড়ো বয়সে বিয়ে করলি, তবু একতাল 
ঝগড়া না করে তো আর কোন কিছু বলা হবে ন! ! 

কামিনী ॥ | ললজ্জভাবে ] এখন আর ঝগড়া হয় না, দিদিমণি। 


[ মুচকি হেসে প্রস্থান ] 


আঙর ॥ মহেশদা, তাহ'লে অনুমতি দিচ্ছেন ? 
মহ্শে॥ দেব না কেন? তবে হয, আধার ধীরাজের বিয়েতে 
তোমাথ্ের আস। চাই কিন্তু। 
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আব ।। আচ্ছা--আচ্ছা, তাহলে আন্ম গিয়ে দাদাকে ওই কথাই 
বলব ।'"*ববাজ, তুমি এপো, আমি চললাম । চলিমা। [প্রস্থান] 

স্ববার্জ।। চল, আমি যাচ্ছি। 

মেশ || ও মই স্বরাজ? 

শ্ববাজ || হয, জ্যাগামশাঁব | 

মহেশ || তোমার বি খট' কোথায় হচ্ছে বললে? 


স্ববাজজ || [কণ'ব দিকে তাকিয়ে । আমাকে আর বিয়ে কে করছে 
বলুন । 

মহেশ ।| না কবাই ভাল, ন' কব'উ চাল । বিষে কবলেই কতকগুলো 
ছেলেপিলে হবে] শাদেব মপ্রো কেউ হবে ডাকি 5 কেউ হবে মিথ্োবাদী, 
কেউ *বেবাজ্জদে হা ।_দুব দুব, ছেজব নিকুঠি পরেছে? 

কণা।| তুমি ঘবে ঠাপ, বাকা। 

মহেশ || তয, বারন তে কি? এবার ঘবেব বাইবে এলেই ভেতরে 
পোবাব মতক্ব । গর আমি *রুনি না| ০ /দশ, পীবাছদ এসে 
ঢাঁকাঁড়া' থ টব) য পেরু খুন 

পণ || না৮ বাতি | 

মন্চপ || হাঁ মাঃ হাঁগি। আসা গাঁ হাক 1১ ধীরাজ। দাড়া 
বাবা । | পস্তান, 

শ্ববাজ || কণ', কছু বঙ্গ। 

বণ।। কি বলব? 

স্ববাজ। বাঁ ছোক “কছু। 

কণ||॥ কতর্দন হো কত কিছুই বলেছি, এবান একটু টপ করে থাকতে 
নাও। '*কিন্ত অমি বুঝতে পারনি ন, হ্বামাকে বিয়ে কবার অগ্ত তোমার 
এ জেদ কেন? 

স্বরাজ ॥ এ জেদ তে শুধু আজকের নয়ঃ কণা? যেদিন খেলার ছলে 
হুমি'**ত, 

কণ।।| জানি না, সেদিন ভুল করেছিলাম কি ন|! 


ঘ্বরাঁজ॥॥ না, ভুল নয়। সেদিন যা বলেছিলে, ঈশ্বর ও তাই চেয়েছিলেন । 
কণা ।॥ তুমি সুখী হবে! 
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স্বরাজ,। শুধু আমি নই, ধীরাজও মুখী হুবে। সেদিন গভীর রাতে 
এই প্রতিশ্রুতিই সে আমার কাছ থেকে নিয়েছিল । 

কণ।'। দাদার সঙ্গে তোমার দেখ' হয়েছিল € 

স্বরাজ। হ্যা। 

কণ।॥ আমার কথা কিছু বলগ্পে? 

শ্বরাজ || তোমার চেয়ে মামার কথাই বেশী বলেছিল । 

কণা | কিঃ 

স্বরাজ || বলেছিল, পিতৃঘাতীর ভগ্নী বলে আমি যেন তোমাঁকে পরিত্যাগ 
নাকরি। 

কণা | তার অর্থ! 

স্বরাজ ।। তার পিস্তলের গুলীতে শেঠ লালজীরাম যর্দিও বেঁচে যায়, কিন্ত 
নীলরতন রায় বাঁচবে না ! 

কণ। | [ প্রবল বিনম্ময়ে ] তবুও তৃমি আমাকে বিয়ে করবে £ 

স্বরাজ ॥ করব, কারণ তুম আমার বাঁগদত্ত!। সর্বোপরি এ ধীরাজের 
ইচ্ছা! 

কণা ।॥ --ও |! [চোখে জল এল] 

স্বরাজ || চল, ভেতরে চল! [ উভয়ের প্রস্থান ] 


তৃতীয় অঙ্ক / তৃতীয় দৃশ্য 


রাম বাড়ী। করুণ সুরে সানাই বাজছে বাইরে 
| মন্তপানরত সহদেবের প্রবেশ ] 
সহ।॥। পতর্ন যে রঙ্গে ধায় ধাইন্লি অবোধ হায়, 
ন। দেখিলি, ন। শুনিলি এবে রে পরাণ কাদে ।'*5 
কাছ্‌ক, ডুকরে ডুকরে কাক, তবু চোখ খুলবে না! চোখ বুজে দিবারাত্র এই 
বিস্বৃতির মহৌযধ পান করে যাও। [ মগ্য পান] 
[ আঙুরের প্রবেশ | 

আঙ্র ॥ ছোড়দা, আধার মাদ থাচ্ছ! 

সহ ॥ মদ্‌ নয়কে, এ বিস্থৃতির মহৌধধ ! 

আডঙর।। ছি;ছিঃ! আজ ন্বরাজ্ের বিয়ে, কত ভদ্রলোক এসেছে- 
আর ভুমি তাদের সামনে এমনি ম« থেয়ে ঘুরছ | 
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সহ)! ভ্ুলোক! ভদ্রলোক কাদের বলছিস আঙ্র? টাকা, গাড়ী, 
খাঁড়ী গাকলেই কি তার। ভদ্রলোক ! 

আঙ্ব ॥ কিন্তু সমাজ স্বীকার করে শিষেছে, তোমাব একার অস্বীকারে 
তাদের কিছু যায় আসে ন! | 


সম্থ।। তা আম জানি, আঙব। কিন্ক এটা মনে রাখিস যে, সমাজ 
'্বীকৃত ভদ্রলোদের সভ্যতাব কলকাঠি রয়েছে এই মদের ভেতরেই । 

আড্র || ছোড়দা! 

সহ।॥॥ শ্যার ভাগো মদ খেতে শিখেছিলাম, তাই অনেক কিছু জালা 
থেকে বেশ ভুলে অছি। অনেক কিছুই আজ আমি বিশ্বৃত হয়ে যাই ! 

আঙুর | না ছোড়দা, ও বিস্বৃতি নয়। ওতে জালা আরও বাড়ে। 
তাছাড়া মি তো নিবাসক্ত বৈরাগী, তোমার আবাব জালা কিসের? অর্থে 
তোমার লোভ নেই, সংসারে তোমার স্পৃহা নেই। তোমার মণ লক্ষণ তাই 
পেয়ে নীলরতন রায় আক ধন্ত। 

সহ॥ লক্ষণের মত ভাই, হাঃ--হাঃ- হাঃ! 

আঙ্ব।| ছোঁড়দ] ! 


সহ || নীপরততন রায় কতটুকু পাপ কবেছে, আঙব! তার চেয়ে ঢের 
বেশী গুণ পাপ করেছি আমি । কেন জাণ্নস্‌? লক্ষণের মত ভাই বলে। 

আর | “ক বলছ তুমি ! 

সভ|। পীলবওন রায়ের ডাকাত লীবনের প্রধান অস্ত্র এই সহদেব আর 
ভুবন রক্ষিত। নীলবঠন দিেছে আদেশ” ভুবন দেখেছে স্থান কাল, আর 
সহদেব করেছে খুন । 'অগচ সংসারেব কি অপুর্ব ধিচার। নীপরতন সকৰোর 
অগোচবে থেকে সমাজ-দ্রোহ' অব আর সহদেধ হল মহাদেবের মত 
নির্মল! হাঃ হাঃ হাঃ। 

আছর | ছোড়দ।! 

সহ।| সবাই জানে, গগ1 ফাটকাবাজের বোপকে বিয়ে করার লজ্জার 
লঘাজের ভয়ে পরেশ আতঘ্মহত্যা করেছে! কিন্তু না, তাকে হত্যা 
করা হয়েছে। 

আউর।। কি! 

সহ | পরেশের অতুল অর্থ ও সম্পত্তি গ্রাস করার জন্য নীলরতন রায়ের 
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আদেশে এই সহদেব রাই তাকে খুন করেছে। বৌদি এ কথা জানতো 
লে তাকেও"*" | 
[ আও র আর্তচীৎকারে মুচ্ছিত হয়ে পড়ে ] 

লহ বুকের মধ্যে এই আগ্নেয়গিরির জ্বালাকে নিয়ে মানুষ কি কথনও 
স্বাভাবিক ভাবে বাচতে পারে । মাঝে মধ্যে মনে হয়, চীৎকার করে জগতের 
সকলকে আমার অপরাধের কথা জানিয়ে দিই, কিন্তু পারি না শুধু লক্ষণের 
মত ভাই বলে! তাইতে। দ্রিবারাত্রি মদ খাই, তাইতো মাঝে মধ্যে উন্মাদের 
মত হেসে উঠি, তাইতো...একি, আর. সজোরে নাড়! দিল ] আর 
[ চীৎকার করে | আঙ্র-_ 

[ সঃসা ভূবনের প্রবেশ ] 

ভুবন || কি হয়েছে, ছোটখাবু কি হযেছে ৪ 

সহ।। পালিয়ে যাও, রক্ষিত মশার_পালিয়ে যাও? সর্বনাশ হয়ে গেছে। 
নেশার ঝোকে আমাদের সব কথা ফাস করে ফেলেছি আঙরের কাছে। 

ভুবন ॥ সেকি! 

সহ।| পরেশের আর বৌদির খুনের খবর পেয়ে আঙ র মুচ্ছিতা হয়ে 
পড়েছে, জেগে উঠলে মহাগ্রলয় হবে। পালিয়ে বাও। 

[ পিশুল হাতে শীলরতনের প্রবেশ ] 

ভূবন ॥ বড়বাবু ! 

নীল || দাড়াও, সোজ] হয়ে চাড়াও। ওদিকে বিয়ের বাজনা বেজে 
উঠেছে গুজির আওয়াজ ওদের কারও কানে পৌছাঁবে না। 

আডঙর।। [মুচ্ছা ভাজিয়া]কে কথা বলছে-*.কার কস্বর ? দ্বাদ্া!.*: 
তোমার হাতে পিস্তল কেন? গুলি করবে'"কাকে? আমাকে !** 


নীল ॥ আঙ্র, তুমি অপ্ররুতিস্থা, নেতরে যাও! [আঙ্র উন্মাদের 
মতন হাসে] আউ র! 

আঙুর ॥ | প্রচণ্ড চীৎকারে ] বিশ্বাসঘাতক ! 
[ ভুবন রক্ষিত জুতো খুলে পা টিপে টিপে সরে পড়ে । নীলরতন কেঁপে ওঠে ] 

আঙর।। রাতের পর রাত, তাই তার অশরীরী ছায়া! আমার শিয়রে 
এলে ফ্ীড়ায়। আমি ভাবি, স্বপ্র। এখন বুঝতে পারছি, সে স্বপ্র নয়। 
তোমার অন্নে গ্রতিপালিত হচ্ছি দেখে, সে আমাকে তিরম্কার করতে আসে, 
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কিন্তু প্রতিশোধের নেশ! কোনদিন আমার মনে এনে দ্বেয় না। কিন্তু আমি 
তোমাকে ক্ষম! করতে পারব না, শয়তান ! 

নীল । [আঙরের হাতে পিস্তল তুলে দিতে যা ]ধর, গুরি কর। 
প্রতিশোধ নে। 

আঙুর ॥ দাদা! 

নীল ॥ নে, প্রতিশোধ নে। 

আর তার চেয়েতৃমি আমাকে মেরে ফেল ' 


নীল ।। আড্ব। 
আঙ্র || মেরে ফেল, আমাকেও মেরে ফেল। 
নীল | আঙুর। 


| আউ্র হাসতে হাসতে কাদে । কাদতে কাদতে প্রস্থান ] 

নীল ॥ কি দেখলে, সহদেব! 

সহ॥ (এতক্ষণ পাথরের মত দাঁড়িয়েছিল ) দেখলাম, ৃযারতৃণ গলছে 
-প্রাবন আসতে আর দেরী নাই। "৯ প্রস্থান ] 

নীল।। হাঃ হাঃ হাঃ! [ বামিন'ব প্রবেশ | ্ 

যামিনী || বড়বাবু; সর্বনাশ হয়েছে। 

নীল ॥। প্লাবন আসছে যামিপী, গ্রাবন আসছে । অব ভাসিগ্সে নিয়ে 
চলে যাবে। আমার সঙ্গে তাদের আর ভেসে যেতে দেব না। সেফ খুজে 
ঘত পারিস টাকা “নিয়ে তোর' সরে যা। 

যাণ্মনী | সরে যেতে হবে কেন, বড়বাবু! পুরিশে বর দিলে তো ওরা 
আর এখানে আসতে পারবে না! 

নীল ॥ দু্িফার পুর্লস এসে যদি র'য় বাড়ী ঘেরাও করে থাকে, তধুও 
নীধরতন রায়কে রক্ষা! করতে পারবে না, যামিনী। একদিন আমি ল্যতনে 
যে বিষবৃক্ষ রোপন করেছিলাম, আঁ তার শাখায় শাখায় ফল ধরেছে। স্বয়ং 
ভগবানকেও সে বিষফল সানন্দে গ্রহণ করতে হবে 

যামিনী '। কি বকছ ? 

নীল।। ওই দেখ, কমলা ওখানে দাঁড়িয়ে আমাকে অভিশাপ দিচ্ছে, 
পরেশ তীক্ষ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে আছে, হা'র হাজার কধার্ত কন্ধাল 
কারখানার সড়ক বেয়ে নিশান উদয় এগিয়ে আসছে।"*হপ্ট। হণ্ট ছি 
রিবেল্স.। আই উইল হুট অল অফ. ইউ। 
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যামিনী।। বড়বাবু ! 
নীল || না-না-না, যা ফটকট। খুলে দিয়ে আয় । রায়বাড়ীর সমস্ত ঘরজ 
খুলে দ্বে, ওরা আন্বক ! নীলবতন রাঁরকে ওর! নুন করে নিদ্ে যাক্‌ ! 
যাঁমনী ॥ ***কামিনী, কামিনী, লুণ্কয়ে পড়, যেখানে পারিস্, লুকিয়ে 
পড়। বড়বাবূর মার্থা খাবাপ হয়ে গেছে। [ ক্রত প্রস্থান ] 
নীল || হাঃ হাঃ হাঃ। [বব € বধূ বেশে শ্বরাজ ও কণার প্রবেশ 1 
এই যে তোমরা এসেছ! [কণা ও স্বরাজ নীলরতন রায়কে প্রণাম করে ] 
শোন ম', তোমাকে আমি অনেক কারণে এ বাড়ীর বৌ করে এনেছি। 
গ্ুথমতঃ তোমার ন্বর্গগতা] শ্বাশুড়ী তোষাকে আশীর্বাদ করে গেছেন । দ্বিতীয়তঃ 
আডঙরেরও তাই ইচ্ছা ছিল, তৃীয়৩ঃ স্ববাঞ্ তোমাকে ভালবাসে । আঁমিও 
আবহ তোমার বাবাকে একদিন কথা দিয়েছিলাম । যাঁইছোক, আমি যখন 
তোমাদদেপে সকলেব ধচ্ছ| পূর্ণ কবেছি, তখন আমার ইচ্ছা পুধণ কারও 
তোমাদের কর্তব্য, 
কণা ॥ বনুন, কি করতে হবে আমাকে ? 
নীল ॥ আগামাকাল রাত্রে যে কোন সময়ে রাঁজদ্রোহী ধীরাজ--অর্থাৎ 
তোমার দাদা--আশম্াার প্রাসাদ নুগ্ঠন করতে আসছে! এখানে এগে নিশ্চয় 
সে তোমার সঙ্গে প্রথমেই সাক্ষাৎ করবে। তথন তাকে তার দলবল সমেত 
ফিরে যেতে বলবে। যদি না যায় তাহ'লে এই পিস্তলের গুলিতে যেন তার 
কাজদ্রোহী জীবনের অবসান ঘটে । [পিস্তল দিয়ে প্রস্থান ] 
স্বরাজ ॥ কণ।! 
কণ|॥ (গীত )উজাঁনি নাকো হার অশিশাপে কার 
বেদন'য় গেছে ভরে-- 
কত সাধনার রাতের রাগিনী 
বেহাগের পথ ধরে 
সপ্তকে কাদে মিলন বাশরী 
সে বেদনা বল কেমনে পাশরি-- 
বািঁধর করুণ! ধরাতে অতিশাপ 
আমার জীবন পরে ॥ [ সাশ্রসয়নে প্রস্থান ] 
স্বরাজ 1 শ্বর্গর আশীর্বা্ পৃথিবীতে এসে হয় অভিশাপ, ঈশ্বরের করুণা 
ধান্ুষের হাতে হয় অত্যাচার 1." "জানিনা, এ বৈষম্যের অবসান কোথায়? [প্রস্থান] 
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[ পীবগঞ্জেব থানা। ক্নঠেবল একটা টুলের উপর বসে খৈনী টিপছে 
এবং ছডাব সুবে গান পাইছে । উই বাব মধ্যে একট লাঠি ] 
কন ॥ বাম্চন্দ্র বনে শোষা থ। 
সাথ সীতা "শা্টব লভমন 
চৌবী কিয়া সীতুবা যাণ্স্গো 
ল্ধ কি বাবণ । 
“ক বামা হে, বাম! হো তত? 
বাম বৌতা, গমন বৌণতা 
বো উপশন 
ইস সময়মে লাঘে সনযাদ 
পবনকি নন্দন | 
কয় বলবৎ বাল কী জয়'.*-*, ( কপালে হাত ঠেকায় ) 
সমুদ্র বন্ধণ ভষে 
আছুন “বধীধণ 
মহাযুধ লঙ্কামে হয়ে 
নাশ ছয়ে বাবণ 
তো রাম চো, গামা হে)" 
উধার কোন হো? (উঠে পেন মুখে দেয়) তা তেওয়ারীআী, আরে 
দেখিরে তো, উধাব কৌন হে। *" [প্রস্থান ] 
[গস্মবেশে ইসবাইল ও দ'বাজের প্রবেশ ] 
ধীরাজ | কোন ঘরে ! 
উস কোই তো মালুম নেহি ! 
ধারাজ ॥ আমার মনে হব) এসনও হাতের ভেতরেই আছে। 
ইস |। জী, 9হ হোগা ! 
কন ॥ (নেপথ্যে) আরে কোন হো! 
ধীরাজ || ওর! আসছে, চল সরে পড়ি 
ইস ॥ চণিয়ে। (উভয়ের প্রহান ) [ শত্রণমনের প্রবেশ 1 
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শত্রু ॥ ব্যাট খুদ্ধে শয়তান .*-বিপ্লবী ! বুটের ঘায়ে বিপ্লবের ধার 
মেরে দোব।""'রামভরোসা! আদামীকে নিয়ে এস ।...একজন যখন ধরা 
পড়েছে, তখন এবার সব ধরা পড়বে । [ কনষ্টেবল বন্দী বিরাজকে নিয়ে আসে ] 
কিরে ক্ষুদে ডাকাত? এবার সথ মিটেছে ! 

বিরাজ || বিপ্রবীরা ডাকাত নর ! 

শত্রু ॥ বিপ্লবী! বিপ্রধী কার জান্স্? 

বিরাজ ॥ যার] ছুন্দীতির বিরুদ্ধে বুক ফুলিয়ে ঈাঁড়িয়েছে, তারাই বিপ্লবী ! 
ধার! সুন্দর সুস্থ রাষ্ট্রের চিন্তায় দেহছমন বিসর্জন দেয়, তারাই বিপ্রবী। 

শত্র।। খুব হয়েছে । এখন বল, দলে কে কে আছে! কোথায় 
থাকে তারা ! 

বিরাজ || ওই ছু'টি প্রশ্ন ছাড়া যে কোনে প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি 
রাজী আছি। 

শত্র | আর কিছু জানার আগে, ওই ছুটিউ যে আমায় জানতে হবে । 

বিরাজ । তাহলে আমাকেও নিরত্ুর থাকতে হবে । 

শত্রু || এখনও বল, নইলে রুলের ঘায়ে হাত গুঁড়িয়ে দেব। 

বিরাজ্ঞ | সে ভয় থাকলে, 'বগ্নবীর দলে নাম লিখাতাম না। দস্তুর 
মত পরীক্ষা দ্বিয়ে তবে দীক্ষা নিয়েছি । আমার দাদা তার নিজের দেহের 
রক্ত দিয়ে আমার কপালে রাজদ্রোহীর জয়টাকা একে দ্বিয়েছে। রুশ, 
রাটফেল, পিস্তলের ভয় দেখিয়ে আমার কাছ থেকে কিছু বার করা আপনার 
মত দারোগার কর্ম নয় ! 

শত্রু || খবরদার ! (প্রহার ) এখনও বল, কোণায় তাঁরা ? 

বিরাজ || জানিনা । 

শত্রু || জানিস না! শেষ করে দেব একেবারে । (পুনঃ পুনঃ প্রহার ) 

বিরাজ ।। (মৃছ্হাস্তে) “মহ! বিদ্রোহী রণকাস্ত 

আমি সেই দিন হব শাস্ত 
যবে উতপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধবনিবে না 
অত্যাচারীর খড়গ-কূপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না ।” 

শত্রু || চোপরাঁও হারামজাদা ! ( পুনঃ প্রহার ) 

বিরাজ ॥ আঃ! (লুটাইয়া পড়িল) 

শক্র ॥ রামভরোসা | 
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কনষ্টেবল | অআী! 

শক্রদমন || ওকে টাড করাও । 

কনষ্টেবল ॥ (বিরাঁজকে তুলতে ঘাঁয় ) হুজুর, ইয়ে বাচ্চা তে মর টকা! 

শক্রুদমন || নী-না, মরেনি, বেহু"স হয়েছে । একটু বাছাস কর তাহলে 
জান ফিরবে | 


কনষ্টেবল ॥ ( টুপি খুলিয়া বাতাস কবে ) আঁহা--বেটা ! 


বিরাজ || জল--- 
শত্রুদমন || পাঁড়ে--! 
কনষ্টেবল ॥ জী! 


শক্রুদমন ॥ জল! [ কনষ্টেবলেব প্রস্থান ] আশ্চর্য, এই একবত্তি ছেলে-- 
[ জুতা হা.ত ভুবনের প্রবেশ | 


ভুবন ॥ ছেলে একরত্তি হলে কি হব স্তার, ও ব্যাটা আকাঁশ থেকে 
ছিটকে পড়েছে! নইলে এই বয়েশে এত তেজ হ% 

শক্রুদমন || তাই ভাবছি । 

ভুবন।| আমাকে পিশুল দেখায় মশার! 

শত্রদমন | তোমাকেও? 

ভূবন || শুধু আমাকে কেন, স্তাব, বাগে পেজে ব্যাট আপনাকেও 
চড়িয়ে দ্রিতে পারে । (জুতা সমেত হাত তোলেন ১! 

শক্রদমন || হাতে কি? 

ভূবন ॥ (জুতো পরে) ভুল, মনের তুলে ভতো হাতে নিয়েই 
ছুটে এসেছি । 

শক্রমন ॥ কোথা থেকে আসছ ? 

ভূবন ॥ আসছি স্যার, রায়বাডী েকে। এখন সেখানে দক্ষষজ্ঞ চলছে। 

শক্রুদমন || কি বকম ! 

ভূবন | একে তো! মশার বিনে বাড়ী। তার উপর বড়বাবুর বোন 
যেই শুনেছে যে, তার স্বামীর অম্পন্তি আম্মসাৎ করবার জগ্চে বড়যাবুর ছকুমে 
ছোটবাবু তাঁকে খুন করেছে, অমনি সে গেল শ্ষেপে। 

শত্রুদমন 1] তারপর? 

ভুবন | তারপর, মদের ঝোকে ছোটবাবু একথা ফাস করে দিয়েছে 
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বলে বড়বাবুও সকলকে পিস্তল তুলে হুমকী দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। আমার দ্বিকেও 
পিস্তল তলেছিল, কোনরকমে প্রাণটুকু নিয়ে পালিয়ে এসেছি, স্তার | 

শর্রদমন || বটে ?.”'তুমি আগে একথা জানতে ৪ 

ভূবন | আনতাম, স্যার ! 

শক্রদমন ॥ তবে এতদ্দিন বলনি কেন? 

ভুবন ॥॥ বড়বাবুর পিস্তলের ভয়ে, স্যার ! 

শত্রদমন || বড়বাবুর পিস্তলের ভয়ে, না বড়বাধূর টাকার লোভে ? 

ভুবন।॥। (কাষ্ঠ হাসি হাসিয়।) সবই তো বোঝেন, স্যার! ছেলেপুলে 
নিয়ে সংসার করি" 

শত্ররমন ॥ হু" !."কিন্ত আমার সন্ধে বডবাবু বেইমানী করলেন। 
পাচ হারার টাকা পাঠাবার কথা ছিল, কিন্তু'"" 

ভূবন ॥| দিন দিকি ব্যাটাকে ফাটকে পুরে ! 

শত্রদ্বমন || দেব--দেব, সময় এগিয়ে আসছে। 

[ জল নিয়ে কনটটেবল আসে] 

কনষ্টেবল || “পরো বেটা পিযো। 

বিরাক্ষ ॥ (পানান্তে ) আঃ! মা গো 

ভবন ।| কি হে ভট্চাষের পো, চিনতে পারছ আমাকে? সেদিন তে 
খুব পিস্তল দিয়েছিলে ! 

বিরাঞ্জ || কে, ভুবন দালাল ! 

ভুবন ॥ দাণাল কে রে শুয়ার ! জুতিয়ে মুখ ভেজে দোব হারামজাদ1। 

বিরাজ || কি বলব দালাল মশায়, আজ আমি শক্তিহীন। নইলে এর 
জবাব আমি দিতে পারতাম । 

শত্রদমন ॥ সাট. আপ. স্কাউণ্ডেল। (প্রহার) যা জানতে চাই তার 
উত্তর দে, নইলে একদম শেধু করে দেব। ( পুনঃ পুনঃ প্রহার ) 

বিরাজ ।॥ আঃ! (অচৈতন্য হয়) 

কনস্টেবল ॥ বেহুস হো গিয়া সরকার, বেছস হে! গিয়1। 

শত্রদ্মন || আমার কাজ ওকে বেছুস করা, আর তোমার কাজ ওর হস 
ফেরানো ।*"'মুখে চোথে অল দাও, বাতাস কর। | 

কনষ্টেখল || সাচ. বাত ইমু হায় সরকার! (টুপি দিয়ে বাতাস 
করতে থাকে) 
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শক্রদ্ধমন || রক্ষিত ! 
ভূবন || স্যার | 


শত্রুদমন | আমি নিজেও ছেলেবেলায় এমনি বিষ্লবী হবার স্বপ্ন দেখতাম । 
আমি আর শান্তি বাডুয্যে। আমি হলুম দারোগা আর শান্তি হল বিগ্রবী। 
সে ন্বপ্ন এখন আমার মজ্জায় যজ্জায় আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে দেয়। কিন্তু বুধতে 
পার না, যে একদিন বিপ্রধী হবার স্বপ্ন দেখতো সে আজ বিগ্রাবী পরমনে নেমে 
পড়ল কি করে! 

ভূবন || অপরাধ ন। নেন তো একটা কথ বলি, স্যার । 

শক্রণমন || কি? 

ভূবন ॥ অবই পেটের বায়ে। 

শত্রদমন ॥ ঠিক! পেটের দায়ে। কিন্থ তোমার তো সে দায় নেই 
রক্ষিত। তোমার তে অনেক জমি, অনেক বাডী, অনেক টাকার ম্ুধী 
কারবার । তবে তুমি এই হীন কাজে নামলে কেন? পাশাও, পালাও রক্ষিত 
পালাও। ওর! বদ্দি সত্যি সত্যিই এসে পড়ে বে আমাকে ছেড়ে তোমাকেই 
গুলি করবে আগে! 

ভুবন | সেকি! 

শক্রনমন || হ্যা, পালাও। শিগগির কেটে পড়! 

ভুবন | আচ্ছা, তাহলে চলি! নমস্কার! 

[ যেতে গিয়ে কাচ খুলে যায় ] দুর শালা? তাড়াতাড়ির সময় যত সব! 

[প্রস্থান ] 

বিরাজ || আঃ '"! 

শত্রদমন | জ্ঞান ফিরেছে? 

কনষ্টরেবল ॥ মালুম হোতা হ্ায়। 

শত্রদদন || আচ্ছা, ওকে তুলে ধর | [ কনষ্টেবল বিরাজকে দাঁড় করান] 

বিরাজ | আঃ !'"এখন রাত্রি কত? 

শক্রদমন || এখন রাত নয়, সকাল। 

বিরাজ ॥ কই, পাধী ডাকছে নাতে সকালের আলোয় ঘর ছেয়ে 
যায়নি কেন ৪ আকাশে কি মেঘ করেছে? 

কনষ্টেবল ॥ লরকার | 

শক্রুদমন || ডিলিরিয়াঁম গুরু হয়েছে! ভূল বকছে। 
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.. বিরাজ তাহলে তো 1 নামধে। বাব! এখনও বারান্না় বসে 
রয়েছে কেন? ভিজে বাবে ষে! 

শত্রদমন ॥ শোনে! বিরাজ, তাহলে তুমি বলবে নাঃ 

'বরাজ | কি! 

শত্রদমন || বারা লালজী রায়ের গদ্দি লুঠ করতে গিয়াছিল, ওদের কে 
কোথায় আছে £ 

বিবার ॥ আপনি কি মনে করেছেন আমি পাগল হয়ে গেছি ঃ আমি 
বলব ন ৷ 

শত্রধমন |। বাক, তোমার আর বলবার প্রয়োজন নেই। তোমাকে 
আমি এখনি ছেড়ে বিচ্ছি। 

বিরাজ ।। কিরকম? 

শরুদমন || তোমাকে ছেড়ে দেবার সঙ্গে সত্ে প্রচার করে দিচ্ছি যে 
বিপ্রবী বিরাজ ৬৪ঢাষ শক্রপমনের মারেব চোটে বিপ্লবীদের সব কথা ফাস 
করে দিয়েছে | সেই কারণে দারোগা চট্টবাজ বাবু তার প্রতিশ্রতি মও খুদে 
বিপ্লাবীকে ছেড়ে (রয়েছেন | এখন বুঝতে পারছ-তঠোমার পিছনে লোক 
থাকবে, তোমাকে লক্ষ্য রেখে। তোমাকে গুল করতে যখন তোমাদের 
কউ এগিছ্ে আসবে তখনই তাকে গ্রেপ্তার করা হবে । 

প্রাজ ॥ শয়তান ! 

শ্র€মন || হাঃ--হাঃ হাঃ | 

বিরাজ || ক্রট! 

শকুদমল || হাঃহাঃ-হাঃ। 

বিরাজ ॥ আপনি-তুমি-তুই-_তুই একট। চামার ! 

শক্রুদমন !| হোল্ড, হোল্ড ইরোর টাৎ। [ মুখে প্রচও ঘুষি মারে ] 

বিরাজ ॥ আঃ! [ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। ] 

কনষ্টেবল | হায় রামজী ! খতম হে! গোয়া সরকার ।-** 

[ মুখে চোখে জল দেয়; বাতাস করতে থাকে । | 

শক্রদমন ॥ সেকি! 

কনষ্টেবল || জী সরকার, মর গ্যয়।। হার রাঁমজী হায় হনুমানজী | 

[ ছদ্মবেশে ইসপ্বাইল ও ধীরাজের প্রবেশ। ইসরাইল শক্রদমনের পিঠে 
পিস্তল ধরে এবং ধীরাজ্জ কনষ্টেবলের পিঠে । ] 
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ধীরাজ।| হাত তোল, চীৎকার ক'রোনা। [ উভয়ে হাত তোলে ] বল 
দারোগা, এবার বল, বিরাজ কোথায়? 

শত্রদমন | ওই ঘুমিয়ে পড়েছে । 

ধারাজ | একি! এবে বক্তে ভেসে বান্ছে! যুখশও বিকৃত। 

শত্রদমন !। তয় নে, এই বিরুঠমুখ নিষ্ে ওকে আর সমাজের সামনে 
বাড়াতে হবে ন'। কারণ ও শ্বার বেচে নেই। 


ধারাজ || সেকি।'**বিবাজ্ঞর ! ভাই আমার *" 


[ বিরাজের নিথর দেতে নাড়া দের। পরে শক্রণমনকে গুলি করতে বাঁয় ] 
ইসরাইল ॥ [ বাধ! দিয়। | বছেনে দেও? 
পরা ॥ কি বিরাজ - 


ইসরাইল || রোতে কিউ। আপকে ছাই দেশকে সারে দৃঃঘী 
আদমীয়েশকে লিয়ে সান য়ে হ্েগ। পুাশশ কো জলুমকে শিকার ছে 
গ্যয়া। উয়ো তো শহা হো গোয়া | 

ধারা ॥ শহাদ! 

হসরাউপ ॥ জাহা!..উসকো উঠা লে! চঝো। 


ধীরাজ ॥ ঠিক-ঠিক খনেছ খ। সাহেব 1.""চল,। চল আমার শহীদ ভাত! 
(তার আশ! আমি পুর্ণ করতে পারিনি । আমার আশাও অপূর্ণ রয়ে গেল। 
তোর হাতে অস্্ব হলে দিয়ে আমউ হলাম তের মুষ্যর কারণ! 


| বিরাজ সহ প্রস্থান] 
ইসরাইল ॥ শান্তি বাড়ুয্যকে মনে 2? 


শত্রুদমন ॥ কে! 

ইসরাইল ॥ হাঃ হাঃহাঃ_ ': [পন্থান ] 

শক্রদমন ॥ পাড়ে! এখনি বাম সিং, ঠেওয়ারী? সরদেশ ভাই শিউনন্দন 
সকলকে আমার সঙ্গে বেরুতে বল। আমার গাড়ী বের কর। এ সুযোগ ছাড়লে 
আর ওদের ধরা বাবে ন!। [ ক্রুত প্রস্থান ] 


চতুর্থ অঙ্ক / দ্বিতীয় দৃশ্য 
রায় বাঁড়ী 


[ সময় রাত্রি। চতুর্দিকে হউউগোল। পুলিশের বন্দুক মাঝে মধ্যে সমস্ত 
কোলাহল ছাপিয়ে উঠছিল। পিস্তল হাতে উদ্ভ্রান্ত নীলরতন বাহির 
হইয়া আসিলেন। ] 

নীল ॥ ফায়ার! ফায়ার !! গুলী চালাও । গুলী চালাও !! 

[ সহদেধ রায়ের প্রবেশ ] 

সহ॥ কেকাকে গুলি করবে! ওদ্বকে পুশ, এদিকে রাজদ্রোহীর 
ঘলঃ মাঝখানে আমার কণ্টা লোক। গুপি করলে আমাদের সকলকে 
মরতে হবে। 

নীল ॥ তোমাদের যে বেঁচে থাকতে হবে এমন তো কথা নেই। 

সহ॥ কি রকম কথা ছিল? একা তুমি সোনার পাহাড়ের উপর বসে 
পা দোশাবে আর অন্ত সকলে তোমার সেই সোনার পাহাড়ের চাঁপে ক্্বশ্বাস 
হয়ে জীবন বিসর্জন দেবে ! 

নীল ॥ কথ! বাড়িয়ে! না, সহদেব। 

সহ॥ আমি তো কথা বাড়াতে চাই নি, দার্1া। আমি হতে চেয়েছিলাম 
লক্ষণের মত ভাই। কিন্তু তুমি আমার সেই দুর্বলগার সুযোগ নিয়ে দিনের 
পর দ্বিন ধরে আমাকে গড়ে তুলেছ পশু, নরঘাঁতক দানব। 

নীল ॥ এতদ্দিন তোঘার এ শুভ[ুদ্ধি কোথার ছিল? কোথায় হিল 
তোমার মনুষ্যত্ব? কেন তবে এতদিন পশু নীলরতন রায়ের আদেশ অন্ধের 
মত পালন করে এসেছ ? পশ্ড তো কখনও মানুষকে পঞ্চ কবতে পারে না, 
লহুদেব; মানুষই তার কৌশলে পণ্ডকে দিয়ে কার্ধসিদ্ধি করে থাকে ।**তাই 
নী ?+”*যাও কথা বাড়িয়ো না না। পারোতো তুমিও একথানা বন্দুক নিয়ে 
ওদের উপর গুলি চালানে। আরম্ত কর। 

সঙ্গ ॥ আর নয় দাদা আর নয়। এবার তোমার ধবংসলীল! প্রশমিত 
কর। এবার তুমি আত্মসমর্পন কর। 

নীল ॥ কার কাছে পুলিশের কাছে ৪ হাঃহাঃ-হাঃ। এতক্ষণে তুমি 
আমাকে হাসালে, লহদেব। নীলরতন রায় কোনোদিন আত্মসমর্পন 
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করতে শেখেনি, আর আমাকে আত্মলমর্পণ যন্ধ করতেই হয়, তা করব ওই 
ব্প্িধদের কাছে, পুলিশের কাছে নয়। 


সহ ॥ তোমার খুন-জখম, চোরাকারবাবের ঢেট্ট দিল্লীতে গিয়েও 
পৌছেছে । তাই তোঁমাব স্বরূপ উদ্ব'টন করতে এতদিন তোমার পিছনে 
গোয়েন্দা জেগেছিয আগ তারা দূধব নিয়ে বাড়ী বেরাও কবেছে। ওধিকে 
রায়বাড়ী লুঠ করতে বিপ্রবীর দল ঝাঁপিয়ে পড়েছে ম্থযোগ ধুঝে। এসময় 
পুলিশের হাতে আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কোন পথ নেই। 

নীল ॥ আমার পথ আমাকে বলে দিতে হবেন! তোমাকে যা বললাহ 
তাই কর! 

সহ পাপের বোঝা আর বাড়িয়ো না, দাদ'! শুধু আঘকের দিনটি 
তোমার অবাধ্য হচ্ছি। কথা রাঁথ ! 


নীল ॥ অসম্ভব | 
সহ॥ এখনও সময় আছে; কথা শোন। 
নীল ॥ না! 


সহ॥ তাহলে অপেক্ষা কর। আমি বন্দুক নিয়ে আসছি। এতদ্ছিৰ 
যে গুলিতে তোমার আদেশে অসহায়ের জীবন নিয়েছি, আজ সেই গুলিতে 
তোমার বক্ষভেদ করে গুলি খাওয়ার যন্ত্রণা বুঝিয়ে দেব। [ গমনোস্তত ] 

নীল ॥ হোয়াট! সাচ আযান ইম্প'টিনেন্স! এত দুর স্পদ্ধ | 

| গুল চুঁড়লেন ] 

সহ॥ [প্রথমে আর্তনাদ পবে উচ্চ ককণ হাস্তে কক্ষ কম্পিত করিল। | 
'এই করেই ভাল নিঠর, এই কবেছ ভাল ।*"" [ প্রশ্থনি | 

নীল ॥ কি হুল, আমি সহদেবকে গুলি করলাম ।"''ওরে, কে আছিস ॥ 
আমার নামে ঘধারোগাকে আর একটা কেস লিখতে বল, আর একট] কেন 
লিখতে বল। [ক্র প্রস্থান] 

[ এরথান। শাড়ী হাশে দ্রুত কামিনীর প্রবেশ 

কামিনী ॥ ওরে, ওরে মিন্দে | পালিয়ে আর, শিগগির পালয়ে আর 
ওরে বাবা! চারপ্দকে পুর্সিশ। চারদকে ডাকাত । এঘর ঢুকছে, সেঘর 
ঢুকছে। এট। তুলছে, সেটা ফেলছে। গোটা ঘরে ঘেন ঘক্ষযজ্ঞ, চারদিকে 
বনদুকের ছড়াছড়ি ।"*“পালিয়ে আয় মিন্সে, পালিয়ে আয়! 

৯১৯ 


৩০২ পালা সাহিত্য 


[যাষিনীর প্রবেশ ] 

যামিনী॥ কামিনী, কামিনী_-| ' কোথা গেল, কোনদিকে গাল 1...এই 
যে, কোথা ছিলি এতক্ষণ ? 

কামিনী ॥ চুলোর...! ধর এইটা ধর! 

যামিনী। কি এটা! 

কামিনী ॥ শাড়ী ।...ধর ! 

যামিনী ॥ শাড়ী কি হবে? 

কামিনী ॥ আমার মাথা হবেঃ পরে ফেল। 

ধামিনী॥ এই কি তোর রহস্ত করবার সময় ! 


কামিনী ॥ রহস্য নয় রে মিনসে রহস্য নয়। তাড়াতাড়ি পরে ফেল, 
এখুনি পালিয়ে ষেতে হবে । ওর! মেয়েমানুষের গায়ে হাত দেবে ন1। 

যাঁমিনী ॥ তা তো ত্বেবে না বুঝলাম'*'কিন্ত-_ 

কামিনী ॥ আবার কিন্ক। পরে ফেল। বিপদে মেয়েমানুষের কথা 
শুনতে হয় ! 

যামিনী ॥ কিন্ত,'ওদ্বিকে-- 


কামিনী ॥ চুলোয় যাক তোর ওদিক! আপনি বাচলে বাপের নাম। 
পুলিশ এসে এখুনি টানা হেঁচড়া করবে, এটা-সেটা জিজ্ঞেম করবে । বাঘে 
চুলে আঠারো-ঘ1। তার চেয়ে পালিয়ে চল। 


যামিনী॥ যমালয়ে__হ্গ্যা, দুগ্যা! অপরাধ নিও না! মা1।"*'যেদ্বিকে 
ছ'চোখ যায় পালিয়ে যাব। এরাকত্যে আর নয়।”*'নে মিন্সে, পরে ফেল। 
এ-বয়েসে আর আমাকে বিধবা সাজাস্নি। নে, পর তাড়াতাড়ি । 

যামিনী॥ কি করে পরব? 

কাখিনী॥ দীড়া, পরিয়ে দ্বিচ্ছি। [কাপড় পরাইয়৷ দ্বিল ] হ্যা! এবার 
ঘোমটাট1 টেনে দ্বে। কেউ কিছু জিগগেস করলে, বণবি ন1 কিছু । আমাকে 
দেখিয়ে দিবি । তারপর ষা বলতে হয় আমি বলব। 

বামিনী ॥ এতদিনের রায় বাড়ী ছেড়ে শেষে চোরের মতন পালিয়ে যাব ! 

কামিনী ॥ দুর মিন্সে, পালিয়ে আয় ।"*দুগ্যা-ছুগ্যা । 

[ যাষিনীকে টানতে টানতে প্রস্থান ] 
[ এক পুটুলি সোনার গহনা নিয়ে আঙুরের প্রবেশ ] 
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আঙ্র ॥ না-নানা, কেউ তোমরা এসোনা। তোমর] ডাকাত, তোমরা! 
খুনী, তোমরা আমার সর্বন্ব চুরি করেছ, আমাব শাখা চুরি করেছ, আমার 
শিখির জিন্দুর পর্যন্ত চুরি করেছ! তোমরা কেউ এমোনা। [কাদিয়া 
ফেলিল ):এটা তুমি আমাকে কথন দিয়েছিলে! অন্মদিনে। আর এই 
বালা? তোমার জন্মদিনে । আর এই কৃষ্চচুডা? আমাদের বাৎসরিক 
বিয়ের দিনে । [হাঁসি ] সত, তুমি আমাকে খুব ভাঁলবাস। 


[ ভূবন রক্ষিত দ্রুত প্রবেশ করে । কিন্তু আঙুরকে দেখে থমকে দীড়ার়। 
আঙুরের হাতের গহনাগুলির জন্ত তার মন লোভাতুর। দুটিতে লোভ ও 
হিংসার সন্মিলন। মুখে বীগৎস হাসির রেখা । হুবন জুতো খুলে পা টিপে 
টিপে আঙরের দিকে যায়। ) 


আঙর ॥ এই ছার যখন গ্রথম পরলাম, তখন তুথি আমাঁকে কি বলেছিলে? 
উর্বশী 1... হাঁসি ] সেই তুমি, তোমাকে ওরা হ্যা করল। আমাকে জানতে 
দিল না যে, তোমার সম্পত্তির লোভে, তোমার টাকার লোভে তোমাকে ওয়া 
[ ভুবন জামার ছাতা গুটিয়ে একবার হাত বাড়ায়। তারপর, এদিক-ওদিক 
দেখে নিয়ে পেছন থেকে দু'হাতে আঙ,রের কণদেশ চেপে হত্যা! করে। ] 

তুবন॥ যা, সিঁড়ির চোর! কুঠরীন্যে ফেলে রেখে আসি। তাহলে কেউ 
সন্দেছ করতে পারবে না। 

[ আঙরের মৃত দেহ নিযে ভবনের প্রস্থান। অনাতবিলম্ছে ফিরে এসে 
অস্বাভাবিক ক্ষিগ্রতায় গ্রচনাগুলি কুডিয়ে প্ুটুঙিতে বেঁধে পালাচ্ছিল, এমৰ 
সময় ইসরাইলের প্রবেশ ) 

ইস ॥ ভাগতে কেও? 

ভূবন ॥ বু-বু-বু! 

ঈস॥ চিল্লাও মাঁৎ !.*'তুমলোগে! কো মার অবান দ্বিগ্লা থাকি কোই 
রোজ আপল আউর নু পুরা হিসাব সেআঘদার কর লেছে। হর সমন্নুকি 
ম্যাম আপন! জবান পর ঠিক হছ'। [পুটুলি ছিনিয়ে নেয়] এছি আপন 
আউর [গালে চপেটাঘাত করে] এছ মদ | হাঃ হাঃ হাঃ--মিকালে!-” 
[ তৃবনের প্রস্থান ] ভাইয়েশ! সব কোই উপর মে আ যাঁও। জলদি উপর 


মে। [ দ্রুত গ্রস্থান ] 
[নহস ধীরা্জ আলে। তাহার পরনে চোস্ত-পাঞ্জাবী গাউনে বর্বাহ 
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গাকা, মাথায় ফেপ্ট ক্যাপ, চোখে লান-গগল্স্‌। এদিক-ওদিক কি দেখছিলঃ 
কণ| পিস্তল তুলে প্রবেশ করল । ] 

কণা॥ দাঁড়া৪! মুখোস খোল ! 

ধীরাক্ধ ॥ [টুপি ও গগল্দ্‌ খোলে ] | 

কণা ॥ এই তুমি শ্রদ্ধেয় নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ মহেশ ভটুচাষের ছেলে, যে 
লন্যোপায় হয়ে বাজ মজুবেব কাছে জোগান দিয়েছিলে, এই তুমি বন্ধুর 
ঘীবন রক্ষার্থে নিদ্ের কাধে হত্যার অপরাধ তুলে নিয়ে ফেরার হয়েছিলে 2 

ধারাজ ॥ কণা! 

কণা ॥ মহেশ ভটুচাষের সাধনা, তোমার শিক্ষা-দরীক্ষা কি তোমাকে এমনি 
টাঙ্কাতে পরিণত করেছে? 

ধীরাজ ॥ ধীরাজ ভট্চাঘ ডাকাত নয়, কণা, সে বিপ্লাবী। 

কণা॥ তোমাকে আ'ম দেবতার আসনে বসিয়েছিলাম দাদা, আজ 
তোষাকে দেখে আমার মনে ঘ্বণাঁ ছাড়া আর কিছু আসছে ন1। 

ধীরাজ ॥ তোমার দ্বণা আমার পাওনা, কণা ! তুমি একা আমায় ঘ্বণা 
করছ, কিন্তু পীরগঞ্জের অসংখ্য ভঃথী বুদুক্ষু মানধ আজ আমাকে দেবতার 
আসনে বসিয়েছে । শুধু তাই নয়। আজ যদ্দি নীলরতন রায়দের মত সমা- 
প্রোহীদের অহংকার চূর্ণ না করতাম, তাহলে পৃথিবীর আর ধ্বংসের দ্বেরী 
ছিল না। 

কণ]॥ তুমি এক] আর কতটুকু পৃথিবীর মঙ্গল করতে পার! স্বয়ং ঈশ্বব 
$ষথানে তীর স্ষ্টির বুকে সাম্য আনতে পারেননি সেখানে তুমি একা কতটু4 
করবার স্পদ্ধ। রাখ! 

ধীরাজ। আমি একা নই কণা। আব্দ আমার দৃষ্টাস্তে দুনিয়া জেগেছে । 
সবাই আল্র তাদের দাবী আদায় করে নেবার অন্য অভিযান চাঁলিয়েছে। 

কণা॥ তবু তারা ডাকাত ছাড়া আর কিছুই নয়। তুমি ব্রাঙ্গণের 
কলংক, রাষ্ট্রের বিভীষিকা । তোমার ভাইকে পর্যন্ত আব্গ তোমার দলে টেনে 
নিযে তার নিষ্পাপ কিশোর মনে এই বিষাক্ত বীজ বপন করেছ। তোমারই 
ঘন্ত আত্মভোলা মহেশ ভট্চাঁষ আজ উন্মাদ । 

ধীরাজ ॥ তার উন্মাদনার আমি অবসান ঘটিয়ে দিয়ে এসেছি, কণা! 

কণা। অর্থাৎ? 

বীরাক্দ ॥ তাঁকে আদি গুপ্ি করে হত্যা করেছি! 
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কণা। কী! 

ধীরাজ ॥ হ্যা, তোমর1 বোধহয় এখানে আসবার পূর্বে তাকে উন্মাদ 
আশ্রমে পাঠিয়েছিল । কিন্তু সেখান থেকে সে পালিয়ে এসে পথে পথে ঘুরে 
বেড়াচ্ছিল। সে অসহায়, জে নিবাশ্রয় সে উন্মাদ। তাই তার পৃথিবীতে 
বেচে থাকায় আর কোন লাভ ছিল না। তাছাড়া, সে আমাদের গুপ্ত আড্ডার 
সমস্ত সংবাদ জানতো । যে কোন সময় পুিশের কাছে, কিংবা অন্ত কারও 
কাছে যর্দ উন্মাদনার বশে সকল কিছু প্রকাশ করে ফেলতো। তাহলে অনেকের 
আবন হ'ত বিপন্ন । তাই তাকে আমি এই পৃথিবীর পরপারে পৌছে দিয়েছি। 

কণা ॥ বাধা নেই! 


ধারার ॥ তাছাড়া, বিরাজ পুলিশের অত্যাচারে জীবন বিসর্জন দ্িয়েছে। 

কণা ॥। বিরাজও নেই। [পড়ে যাচ্ছিল | 

ধীরাজ ॥ [ধরে] কণা! 

কণা ॥ [আমলে ] আবার সেই কথা £মি আমার সামনে বুক ফুক্য়ে 
বলতে এসেছে], জল্লাদ !'*'তুমি বিপ্লবী । এর নাম বিপরব ? তোমার বিপ্লবী 
জশবদের আজ এইথানেই শেষ হরে যাক। | পিস্তল তোলে ] 

| ব্বরাজের প্রবেশ ] 

স্বরাজ ॥ [ বাধা দান ] কণা | 

কণ। ॥ ছেডে দাও আমাকে, ছেড়ে দাও! ওই অল্লাধকে আমি 
শেষ করে দেব । 

ত্বরাজ ॥ কণা! কণী! 

' বীরাক্ধ ॥ ছেড়ে দাও) ম্বরারজ। ওদের মুখে আমি কোনোদিন হাসি 
ফোটাতে পারিনি । একমুঠো অন্ন, একখান বন্্--একখানা বই জোগাতে 
পারিনি । তাছাড়া বাবাকে, আমার ভাইকে আমিই মৃত্যুর কোলে ঠেলে 
দিয়েছি। এইতো আমার পাওনা ! 

স্বরাজ ॥ কী! বিরাজ নেই, বাবা নেই | 
কণা॥ তুমি আমাকে ছেড়ে দাও । ( স্বরাঁঞের বুকে মুখ গুজে কাছে ) 
স্বরাজ ॥ উত্তেজনার বশে জ্ঞান হারিয়ো না কণ।! মনে রেখে শ্বশুরের 


আদেশের চেয়ে বড় তোমার স্বামীর আদেশ। 
কণ।॥ | কিভাবলগ। তারপর একবার স্বরাজ ও একবার ধীরাজের দিকে 
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তাকিয়ে ] যাও যাও, চলে বাঁও। আমি তোমাকে সহা করতে পারছি ন", 
তুমি চলে যাও । [ সাশ্রু নয়নে জ্রুত প্রস্থান ] 
ধীরাজ ॥ একি করলে স্বরাঞ্জ! তুমিও তোমার প্রতিজ্ঞ ভূলে গেলে ! 

স্বরাঞ্জ ॥ গেলাম! 

ধীরাজ ॥ আমি যে তোমাকে পিতৃহারা! করতে এসেছি ! 

স্বরাজ ॥ শীশ্বরের যদি তাই ইচ্ছা হয়, হবে! তবু যে একদিন নিজেব 
জীবন বিপনন করে আমার জীবন রক্ষা করেছে, তাকে হত্যা করে আমি 
পিতৃভক্তির পরিচয় দিতে চাই ন1। [ গমনোদ্যত ] 

ধীরাজ ॥ শ্বরাজ ' 


গ্বরাজ ॥ ধীরাজ, জগতে পিতা অনেক আছে, তবু সকলকে যেমন আদর্শ 
পিতা বলা যায় ন1) তেমনি জগতে অসংখ্য বন্ধু থাকলেও সকলেই প্রকৃত 
বন্ধু হতে পারে না। [ প্রস্থান ] 


ধীরাজ ॥ এ-আঁবার তোমার কী পরীক্ষা ঈশ্বর !'*'এবার কি সত্যিই 
আমাকে ধরা পড়তে হবে !-**না, না, না_তা হ'তে পারে না। [প্রস্থান | 
শক্র [ নেপথ্যে ] ॥ কাউকে বাইরে যেতে দেবে না। জন্দেহ হলেই 
গুলি চালাবে । হুশিয়ার ! 
[ উন্মাদ হান্তে প্রাসাদ কাপিয়ে নীলরতনের প্রবেশ | 
নীল ॥ উৎসব--উৎ্সব! আজ নীলরতন রায়ের গৃহে এক মহোৎসব ! 
হাঃ-হাঃ-হাঃ | [পিছনে তাকায় ] [ ইসরাইলের প্রবেশ ] 


ইস॥ ইয়ে খুশিয়ালীসে তুমহারে দিন্টাগী কা সাথ তুমহারা কর্তা ভি 

খতম ছে! যায়। [ পিস্তল উত্তোলন ] 
[ ধীরাজের প্রবেশ ] 

ধীরাজ ॥ ( বাধাধ্ান ) থাক, খ-সাহেব। 

ইস ॥ রহেগ। কিয়া, বাবৃজী 8 এছি আদমীকে লিয়ে আপ আপকা ভাই 
কে। থোয়ে হ্ট্যায়। আপকে। পিতাজীকে। ভি খোয়ে হেন্। ইসিকা লিয়ে লাথ 
লাখ আদমী বকাওয়াৎ কর রছে হেয়! 

ধীরাঞ্ধ। সব.সত্য। 


শীল ॥ রে, ধীরাজ ! বিপ্ননী--রাজ্রোহী-কাঃ-হাঃ-হাঃ। এসো" 
এসো । এতক্ষণ আম তোবষারই অপেক্ষা করছি। তোমারই জত আমা 
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সকল ছ্রয়্ার উন্ুক্ত করে তোমীকে অভিনন্দন জানাবার অন্ঠই নীলরতন রায় 
তার সর্বন্থ দিয়ে আর্থ সাজিয়ে বসে আছে। আজ আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ । 

ইস॥ শয়তাঁনকা বাৎ সে ভুলো মৎ। ইয়ে ছুনিয়োকো ছশমন হায়। 

নীল ॥ নাও-নাও, নিয়ে যাও। যা খুশি নিয়ে বাও। $সানা-দানা- 
হীত্ষেশহজরৎ সব--সব নিয়ে যাও। এভবি থিৎ, কমপ্লিটলি অল। 

ধীরাজ ॥ তবে এ প্রহসনের কী কারণ ছিল, রায়মশায় ? 

নীল ॥ প্রহসন! এতক্ষণে তুমি আমাকে হাসালে, ধীরা্থ ! ইট ইজ 
নট এফার্ঁ । এরীভোণ্ট-এ রেভোলিউশন। একটা বিদ্রোহ, একট! 
বিপ্লব । দেখছ না, ধিকে দিকে আজ জাগরণের গান গেয়ে, দাবীর নিশান 
উড়িয়ে মিছিল এগিয়ে আসছে ! কেন, কার জন্য 1.'তোমার জন্ত, আমার 
অন্য! [নেপথ্যে বন্দুকের আওয়াজ শোনা! গেল] ওই শোন, সংকেত 
এসেছে । ওরা আসছে, আব আমার অপেক্ষা করবার সময় নেই। এবার 
আমাকে যেতে হবে। 

ধীরাঞ্জ ॥ কোথায়? 

নীল ॥ সরকারের সওয়ালথানায়। ঠাই শক্রদমন আসছে আমাকে 
অভ্যর্থনা জানাতে ।''"তুমি যাও ! 

ধীরাজ ॥ না, যাব না! আমারও জন্য সে আজ বড় উদ্বিগ্ন । 

নীল ॥ নাঁ-না, তুমি বাও। তোমার ধরা দেওয়] চলবে না, কোনমতে ন1। 

ইস॥ ম্যায় ভি ওহি বোলতা হু'। কিসি হাঁলাৎ মে আপকো পুলিশ 
ক] হাত নেহি আন1। 

নীল ॥ যাও, তুমি যাও। নিয়ে যাও নীলরতন রায়ের যথাসর্বন্য 1**+ 
আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ওর] এসে পড়বে । তার পুবে ছাদ্ধে উঠে যাঁও। 
পেখান থেকে পিছনের গোপন সিড়ি বেগে নামলেই পাবে বাগান, বাগাঁনের 
ভেতরে গিয়ে পাচিল পার হলেই কান। নদী । 

ইস ॥ বাবৃজী, মালুম হোতা হায়, উসকে! মতলব আচ্ছ। নেছি। 
হামলোগৌকা ধোকা মে ডাল সেকতে হ্ায়। উসকো। বিশওয়াস্‌ নেছি। 
কভি নেহি [ ক্রত প্রস্থান | 

ধীরাঁজ ॥ কিস্তু-- 

নীল॥ না, কোনো কিন্তু নয়। তুমি যাও, তোমার অনেক ভাই আজ 
রায় বাড়ীতে পুলিশের গুলিতে শহীদ হ'য়ে রইল, যদি পারি যাবার পূর্বে তাদের 
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আমি সৎকারের ব্যবস্থা করে যাব )..'তুমি বাও। এই নাও আয়রন 
লেফের চাবি ! 

ধীরাপ্জ ॥ না, ওতে আর প্রয়োজন নেই। জীবনে বা প্রতিজ্ঞা 
করেছিধাম, তা পূর্ণ হ'ল নাী। অকারণ কতকগুলি নিরীহ ভাইয়ের মৃত্যুর 
কারণ হ'লাম।'''রায় মশায়*** 

নীল ॥ যাক, নিশ্চিন্ত। বুকের উপর থেকে পাষাণভার নেমে গেল। 
দীর্ঘদিন ষে তপন্যায় দীন দরিদ্র নীলু কোটিপতি নীলরতন রায়ের ভূমিকা 
অভিনয় করে এসেছে আজ তা সার্থক। এইবার শক্রদমন ! তোমার, আর 
ক্রুর সমাজের মুখে থুৎকার দিয়ে নীলরতন রায় পাড়ি দিচ্ছে। ( হীরক- 
অঙ্গুরী চু্বন করিলেন ) এসো, ধরবে এসো! । অ্যারেস্ট, আযারেস্ট মী, 
হাঃ হাঃ হাঃ! 

ধীরাজ ॥ রায় মশায়'** 

[ অদ্ুরে ছইশেল শোন! গেল ] 
ইসরাইল ॥ ( নেপথ্যে ) পুলিশ ! পুলিশ ! 
ধীরাজ ॥ পুলিশ আসছে ! 
[ আবার হুইশেল শোন! গেল। এবার শব আরও কাছে । ] 

ইসরাইল ॥ (নেপথ্যে) ধীরাজ পালিয়ে যাও। এ ইসরাইলের অনুরোধ 
নয় । এ শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদেশ। পালিয়ে যাও । 

ধীরাজ ॥ সেকি! তাহ'লে আমার সঙ্গে যে এতদ্দিন কাজ করেছে সে 
কাব্জীওয়ালা ইসরাইল খ। নয়! সে বিখ্যাত বিপ্লবী শাস্তি বন্দ্যোপাধ্যায় 1! 

নীল কে,কে'*'কার নাম বললে ? 

ইসরাইঞ্ (নেপথ্যে )॥ ধীরাজ পালিয়ে যাও ! 

ধীরাপ্ত ॥ না, পালাব না । কিছুতেই পালাব না! 

[ বাস্তরদেব ওরফে নিরঞীন, শত্ররমন ও কনষ্টেবলের প্রবেশ ] 

শত্রু ॥ পালাতে চাইলেও আর পালাতে পারবে না। (পিস্তল 
উত্তোলন ) পাড়ে! গ্যারেষ্ট--! 

[ ধীরাঞ্জ হাত বাড়ায়। কনষ্টেবল এযারেষ্ট করতে গেলে ত্বড়িতে ইসরাইল 

ধীরাক্ধকে গুলী করে ক্রত প্রস্থান করে। ধী'রাজ আর্তনাদ করে লুটিয়ে 

পড়ে । নীলরতন টলতে টলতে পিস্তল তোলে । ] 
শক্র॥ হাওস জপ! 
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বান্থু॥ নীলরতন রার, ইউ আর প্রভড গিপ্টি ! 

শত্রু ॥ পাড়ে, এারেই হিম 

নীল॥ তোমাদের কথ! তো আমি ঠিক বৃঝতে পারছি ন।। তোমাদের 
কথ। ছিল, আজ রারে আমার বাড়ীতে »বিপ্লধীদের বন্দী করা। অবশ্য 
তোমাদের :গুলিতে তাদের কয়েকজন নিহত হয়েছে । কিন্তু আমাকে এ্যারেষ্ট 
করবার কথ! তে! ছিল নাঁ। আঁমাঁর অপরাধ ! 

শত্র॥ আপনার বিরুদ্ধে দু'শো রকমের চার্জ আনা! হয়েছে | 

নীল॥ কিন্তু তার জন্ত তো আমি ছু'লাথ টাকার মত ঘুষও দিয়েছি 
তাঁর কিছু প্রমাণতে। নিরঞ্জন চোঁথের সামনেই দেখে গিয়েছিল, লেদিন ! 
তাই না নিরঞ্রন ? 

বান্থ ॥ সে বিচার পরে। আপাততঃ তোমর বিরুদ্ধে যে হুশো রকমের 
চার্ভ আন। হয়েছে তার মধ্যে কতকগুলো শুনাচ্ছি। প্রথমতঃ তুমি ঘুয দিয়ে 


দীর্ঘদিন চোরাকারবার করছ। দ্বিতীয়তঃ, তুমি তোমার ভগ্মিপতিকে খুন 
করিয়ে তার সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করেছ। তৃতীয়ত: এই খুনের লংবাদ 
তোমার স্ত্রী-অর্থাৎ আমার দিদ্বি জানতে পেরেছিল বলে, তাকেও খুন 
করেছ। চতুর্থতঃ অন্যায়ভাবে তোমার কারখানাগুলি বন্ধ করে দিয়ে মুরদের 
অনাহারে মেরেছ। এমনি বন্--বছু-- 
শত্রু ॥ এই অপরাধে আপনাকে আমর এ্যারেস্ট করছি। 
নীল ॥ হাঃ হাঃ হাঃ। নীলরতন রায় কোনোদিন বন্দী হ'তে শেখেনি, 
দারোগা । পৃথিবীর বৃকে বিপ্লবের বস্তা এনে ধিয়ে সেই বন্ঠায় সে নিজেই 
ভেলে চলেছে । তাকে বন্দী করবার ক্ষমতা তোমাদের নেই। আমি আজ 
সমস্ত ধরা ছোঁওয়ার বাইরে । আমার হাতে এই হীরের আংটি--সুহূর্ত 
কয়েক আগে এর বিষ আমার রজেের সন্ধে মিশে গেছে । এবার আমি 
পরপারে পাড়ি দ্িচ্ছি। 
সকলল ॥ সেকি !! 
নীল॥ হাঃ হাঃ হাঃ! এ্যারেস্ট, এযারেস্ট মি ! হাঃ হাঃ হাঃ (টলতে 
টলতে পড়ে যায় ) 
[ আহত রক্তাক্ত দেহে উঠতে গিয়ে পড়ে যায় ধীরার্ঘ । তবু উঠতে চায়। 
অবশেষে হতাঁশ হয়ে শেষবারের মতন সকল শক্তি দিয়ে বলে £] 
রজনী হয়েছে শেষ 
জাগে দেশবাসী, জাগে! নাগরিক 
আঁগরণী গাছে বৈতাঁলিক [ মৃত্যু ] 


সমাপ্ত 
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